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শ্রীফতীক্দরনাপ €মনগুপ্ত 





১ সি, লেক রোড, কালীঘাট 
রসচক্র সাহিতা-সংসদ হইতে 
গ্বাধেশ রায় কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


৮১ 
শিব ৭ জং 


(5 লক হটে ডল 
প্রথম সংস্করণ-_আবাঢ়, ১৩৩৮ 
৫৫১ পপ) ৫ লি 


উপাসনা প্রেস, ২, ওয়েলিংটন লেন্‌, ধর্্মতলা। 
কলিকাতা হইতে 
প্রীসাবিত্রীপ্রসন্গ চট্টোপীধ্যাক্স» বি-এ 
কর্তৃক মুদ্রিত। 


বন্ধবর স্থকবি 
পীজ্গাভিলতাতল স্লাহ্লত্হ্ 
অপ্িত হইল । 


কাবা-পরিমিতি ১৩৩৭ ও 
১৩৩৮ সালে “উপাসনা” 
পত্রিকা ধারাবাহিক 
ভাবে প্রকাশিত হইযা- 
ছিল । বর্তমানে পুস্তকা- 


কারে গ্রাথিত হইল । 


নত ণ হানি 
০ 





জর 

আঅশমাদের পূর্বপুকষগণ সংসার-রূপ বুক্ষে ছুইটী মাত্র 
খমৃত-ফলের সন্ধান পাইয়াছিলেন,--একটা কাব্যরস, 
ঘঅপরটী সাধুসঙ্গ । জীবনে আমরা নানা ফলের আন্মাদ 
গ্রহণ করি সতা, কিন্ত তাহার কোনটাকেই জোর করিয়া 
অমৃত-ফল বলা যায় না। সাধুসঙ্গ এ যুগে একা স্ত ছুল্পভি । 
এখন ধীহার। অমৃত-ফলের আন্বাদ লাভ করিতে অভিলাষী, 
তাহাদেব কাব্যরসই একমাত্র ভরসা। 

কিন্তু দেখা যাঁয় এই কাব্যবস-ব্ূপ অমৃতফলের আশ্বাদন- 
প্রয়াপীদের মধ্যে লনা মতভেদ, বৈষমা, এমন কি--বিস- 
স্বাদ। এই মতভেদের কাব্যাতিরিক্ত ব্যক্তিগত কারণগুলি 
ছাড়িয়া (দলেও যাহ! অবশিষ্ট থাঁকে, তাহার পরিমাণ অল্প 
নহে । তাহাদের মধ্যে রস আন্বাদল অনেকেই করিয়াছেন, 
তাহার পথও অনেকের পরিচিত। তত্সন্বেও এত মততেদ 
দেখিয়া, এই বিচিত্র কাবারসের উৎস, ধার! ও প্রক্কতির 
অনুসন্ধান করিবার বাসনা মলে আগিযা উঠে। 


২ কাব্য-পরিমিতি 


স্কত আলঙ্কারিকদ্দের মতে রসের স্থান অতি উচ্চ. 
তাহ! না-কি ব্রহ্গাস্বাদ-সৌদর | 'কস্ত এ বস থাকে কোথাঙন 
কবিচিত্তে, না কাব্যে, না পাঠকচিণ্ডে "বা কাব্যের ভিত 
দিয় কবিচিত্তধারা ও পাঠকটিস্তধারার যে মিপন তাহার 
নাম বস? কোন্‌ কাব্যে কি পরিমাণে রস আছে তাহ 
শেষ মীমাংসা যে আজও হইল না, সাহাব কারণ কি এই 
যে__-এ প্রশ্সেব মূলে ভুল আছে? কাব্য ও রস হয়ত 
আঁধার আধেক্স সম্বন্ধ'বশিষ্ট নহে । 

এ সমস্ত প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা করিয়া রসের স্বরূপ 
বোঝান ঠিক সম্ভবপব মনে হয় না। কাবণ বস অন্থভূতিব 
বিষ । কাব্য বুঝা যায় ও অনেকাংশে বুঝান যাঁর, কিন্ত 
রস অনুভব করিতে হয়। রস ০কন বুঝা যাস না, এই 
আলোচনাই বোধ হয় রসের আলোচন। । 

কাব্য কিবস্ত এবং বস কেন বুঝ বায়না, ইহাব 
আলোচন। চন কবিতে গিষ্কা দেখা ঘায়, যেএই ঝুঃুপগির ছুই 
পৃথক ধারা কাজ করিতেছে । 

প্রথমী__কবিচিত্তধার1, যাহা। কাব্য স্থষ্টি করে। 

অপরডী-_পাঠন্ডচিত্ধারা, যাহা কাব্য উপভোগ করে। 
এই ছুহটা ধারার পথে রসের হুদ কোথা? কোন্‌ গহের 
অন্তরালে তাহ। আপনার অপার বিস্তৃতি ও অগাধ গভীরত। 
লইয়া বিরাজ করিতেছে? এসন্ধান কাব্যের ভিতর দিয়াই 


কাব্য-পরিমিতি ৩ 


করিতে হইবে, কারণ কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের মিলন 
কাব্যের ভিতর দিয়াই সংঘটিত হয়। কাব্যই পাঠক চিত্তের 
পক্ষে রসে পৌছি৮. ,্পায়, আর কবিচিত্তেব পক্ষে রস- 
স্নানের পর তীরে উঠা কথাটা বিশদ করিবার জন্ঠ 
প্রথমে কবিচিত্তধারার অন্ুসবণ কবি। 
মানুষ মাটীব উপর ধ্াড়ীইয়া আছে; তাহার প্রথম ও 
শেষ পবিচয় এই বস্ত-জগতের সহিত । কাব্যজগতও এই 
বস্তজগতের উপব প্রতিষ্ঠিত। কবিচিত্তধারা 
কবিচিত্তধার! 
বস্তজগত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাব্য 
রচনা কবে, সুতরাং কাব্যের মূল বস্তুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। 
এই বস্ত-জগণৎ কবি, পাঠক, রক, অরমসিকের সাধারণ 
বিচরণ-ক্ষেত্র | 
বস্ত্র বা বিষয়ের সহিত মানমনের ঘাত প্রতিঘাতে 
'ভাবএর উৎপত্তি । ইংরাজীতে ইহাকে 9200102 বল 
হয়) বাংলায় আমরা 9700619)তকে কখনও 
চিত্তবৃত্তি, কখনও ভাবাবেগ বলিয়া থাকি । 
কিন্ত কাব্যবিচাবে সংস্কৃত 'অলঙ্কারশান্ত্রে ব্যবহৃত “ভাব, 
কথাটীই প্রশস্ত । কেবল সাবধানে থাকিতে হইবে, আমরা 
কোন লেখাব ভাব বা ভাবার্থ বলিতে ঘাঁহা বুঝি, কাঁব্যততব্ব- 
বিচাবে “ভাব বলিলে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্ত বুঝিতে হইবে। ভাঁৰ 
অর্থে আমর! অনেক সময় 109৯কেও বুঝি। কিন্ত ভাব” 


ভাব 
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বজিতে আমরা এখন বস্ত ব। বিষয়-সংঘাতে চিত্তের ভাবাবেগ 
বুঝিব। 

মাঁনবমন একাস্ত জটিল ও অপরূপ স্থষ্টি। তাহার কোন্‌ 
স্তরে কোন্‌ বস্ত বা বিষস্ের আঘাত লাগিয়া কোন্‌ হুক 
ভাবের ত্যষ্টি হয় তাহা! আমাদের দুর্জয়; আর তাহার 
সম্যক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনও উপস্থিত নাই । একথা 
সকলেই বুঝিতে পাঁরি, মীনব-মনের “ভাব সংখা অনেক । 
আমাদের পুর্ববর্তীগণ তাহাদিগকে প্রধানতঃ নয়টী গোঠীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন £-__-রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, 
ভয়, জুগুপ্পা!, বিস্ময় ও শম। ইহণদিগকে "স্থায়ী ভাব” বলা 
হইয়াছে । এতত্তিন্ন নানা অপ্রধান ভাব স্থায়ী ভাবগুলির 
সহচর-রূপে মানব-মনে যাতায়াত করে,--তাহাদের “সাবা 
ভাঁক বল1 হইয়াছে । ভাবকে স্থায়ী ও সর্চারী এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত করার উদ্দেম্ত বোধ হয় এই যে, তাহাদের মতে 
কতকগুলি ভাব মানবমনের চিরস্তন সম্পত্তি! অতীতে 
তাহার! ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । 
আর সঞ্চারী ভাব যুগে যুগে প্রবল দূর্বল হইতে পারে, 
তাহার! স্থায়ী ভাবের আশ্রয়ে নিজেদের ধারা বজায় রাখিয়া 
চলে; কখনও ব! ভাব-বিশেষ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, 
আবার যুগধর্ম্ে নূতন সঞ্চারী ভাবেরও অত্যাদর হল্স। কিন্তু 
মানুষ মাত্রেরই মনে রতি, হাস্য ইত্যার্দি নয়টা ভাব চিরদিন 
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ছিল ও থাকিবে । ফাহা! হউক, সাধারণ মানবচিত্তেব সাক 
কবি-চিত্তও এই সমস্ত “ভাব'এর অধীন) প্রভেদ ঞই যে কবি- 
চিত্তে এই সমস্ত ভাবকে দশজনেব উপভোগ্য করিয়া ভাষা 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছ। জন্মে ) অর্থাৎ কবিচিত্ত ভাবকে রসে 
পরিণত করিতে চাঁয়। এই ইচ্ছ' জন্মে কেন? ইহার সঠিক 
উত্তর সম্ভব নয়। যাহার প্রেরণায় বা তাগিদে কবিচিত্তে 
ভাবকে দশজনের উপভোগ্য করিয়া, অর্থাৎ 
রসে পবিপত কবিয়া, প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
জন্মে, তাহাকেই আমরা কবি প্রতিভা বলি। যে অলৌকিক 
শক্তি সাধারণ মানবচিত্তধারা হইতে কবিচিত্তকে পৃথক 
কবিয়া, ভাব হইতে তাহাকে রসে উঠিবার জন্য নিরস্তর 
উত্তেজিত করে, তাহাই কবিপ্রতিভা । থে অচিন্ত্য শক্তিবলে 
ধরিত্রী তাহার সীধারণ মৃত্বসকে গোলাপে, চম্পকে, বকুলে 
গম্ধায়িত করিয়া তুলিতেছে, সেই শক্তি বোধ হয় মানবচিত্তে 
ভিন্নরূপে সক্ক্রিয় হইয়া ভাবকে রসে রূপাস্তরিত করিবার 
ইচ্ছা জন্মীক্স । অর্থলোভে ও যশোলোভে কাব্যনির্মাণের ইচ্ছা! 
স্বতন্ত্র বস্ত, সে কথ এথানে বলিতেছি নাঁ। 

বলিষাছি, ভাবকে উপভোগ্য করিয়া ভাষায় প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা কবিচিত্তের বিশেষ ধর্ম | কিন্তু ভাষায় ভাৰ”- 
এর প্রকাশমাত্রই কাব্য নহে। ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যের প্রতি 
তর্জন-গর্জন ক্রোধভীবের প্রকাশ হইলেও ইহা! ভাবের 


প্রতিভ। 


৬ কাব্য-পরিমিতি 


লৌকিক প্রকাশ মাত্র। কবিচিত্তের সহিত তাহার সন্বন্ধ 
নাই, কারণ ক্রোধকে উপভোগ্য করিয়া প্রকাশ করিবার 
উচ্ছা! ক্রুদ্ধ মনিবেৰ চিত্তে কখনও জাগে না। ক্রন্দনে 
প্রিয্বিয়োগের যে প্রকাশ, তাহা শোকেব লৌকিক 
প্রকাশ । কবিচিত্তধার! সে পথে চলেনা । সে ভাবকে 
উপভোগ্য করিয়া তবে প্রকাশ করিতে চাছে। 


এই সব লৌকিক ভাবকে কবি কি উপায়ে উপভোগ্য 
কবেন ? কোন্‌ মন্ত্রে এমন অসম্ভব সম্ভব হয় থে রামসীত।- 
বিরহের অস্হ ছুঃথ হইতে আমরা আনন্দ লাভ করিতে 
পারি ; অপরেব শোক হইতে আনন্দ পাঁইবাব 
অভিলাষে বঙ্গালয়ে ছুটিয়া যাই? কবিচিত্ত 
.ষে উপাক্ষে এই অসাধ্যসাধন করে তাহাকে আমরা “কল্পনা” 
বলি । কবিমানসে কল্পনা নামে ষে মায়াবিনী বাস কবে, 
সেই এই মায়া-রাজ্যের স্যন্তি করে-যেখানে পুত্রশোক ও 
শ্রিয্-মিলন উভদ্পই উপভোগ্য হইম্লা উঠে । 


কলপন। 


কিন্তু ভাব অর্থাৎ 9০০০51০7এর উদ্রেক মাত্র কি কবি 
কল্পনালোকে উপনীত হন? পুক্রশোক হইবামাত্র কেহু 
কবিত। লিখিবাঁর উদ্দেস্তে কল্পনার আশ্রয় লইতেছেন, ইহ! 
শোন! যায় না । বস্ত-সংঘাতে চিত্তে যখন ষে ভাবের উদর 
হন, তাহার পরও সেই সেই ভাবের স্মরতি মানব-মনে জমা! 


কাব্য-পরিমিতি ৭ 


হইয়। থাকে । কবি সেই ভাবস্থৃতি হইতেই তাহার কল্পনার 


খোবাক গ্রহণ কবেন। ভাব-লোকের পর 
ভাবস্মতিব জগৎ আছে-_তাহাকে পগ্ডিতেরা 
“বাসনা, বলিয়াছেন । বতিভীব হইতে মনে “রিতি-বাঁসলা, 
ক্রোধভাঁব হইতে “ক্রোধ-বাসনা” শৌকভাব হইতে "শৌক- 
বাসনা” ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়। থাকে । এই সব “বাসনা” 
তভাঁকএর স্তারই লৌকিক । মানবচিত্ত শোক যেমল 
হুঃখপ্রদ, শোকের স্মৃতি বা বাসনাঁও প্রায় সেইরূপই ছুঃখ- 
প্রদ। কবিচিত্ত বাঁসনা-লোকেও সাধাবণ মানবচিত্ত 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় নাই । কেবল ভাব বাসলার ক্ষেত্রে 
উঠিয়া, সাপাবণ মানবচিত্ত অপেক্ষা কবিচিত্তে অধিকতর 
ংহতক্ূপ ধাবণ কবে, অর্থাৎ দান। বাঁধিয়া উঠে। কবিচিত্ত 
ভাব হইতে বাসনাস্তবে উঠিবার সময় প্রতিভার দ্বাব। 
পবোক্ষভাবে কথঞ্চিৎ ভাবিত হয় বলিয়াই এই সংহতি সম্ভব 
হয়। কিন্তু বাসনাব উদ্ধে যে কল্পনা-লোক, সেখানে 
প্রবেশের অধিকাৰ কবিচিত্তেবই আছে । কল্পনা-লোকে 
আসিক্াই কবিচিত্ত বিশেষত্ব লাভ কবে। 
কোন বস্ত বা বিষয়েব আঘাত মাত্র যে 'ভাববিশেষ 
উৎপন্ন হইল সেই ভাবকে অবলম্বন কবিয়াই উত্তম কাব্য 
লেখ। হইয়ছে,-ইহার দৃষ্টান্ত আছে । কিন্তুসে সব ক্ষেত্রে 
বুঝিতে হইবে ষে ভাবের নুতন আঘাতে কবিচিত্তে পুর্বব- 


বাসনা 


৮ কাব্য-পরিমিতি 


সঞ্চিত তজ্জাতীয় “বাসনা, আলোড়িত হইয়াছে বলির়াই 
কল্পনা-সাহাযো সে কাব্যের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে । 
ভাঁবলোক ও কল্পনালোকের মধো বাসনা-লোকের অবস্থান 
কল্পনামাত্র নহে । 

'ভাঁব'এর মধ্য দিয়া আহত বস্ত বা বিষয়কে “বাসনায় 
সধিতত কবিয়া, প্রতিভাব প্রেরণায় কবিচিত্ত কল্পনালোকে 
পৌছিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু মানবচিন্ত বুঝিতে চায়, কল্পনা 
লোঁকে পৌছিম্মা। কবিচিভ্ত কোন্‌ কৌশলে কাঁব্য স্থজন 
কবে। কবি-চিত্ব-ধাবার অনুসধণে এই মীযাৰ জগতে 
পৌছিয় বুদ্ধি যদিও কতকট। দিশীহীরা হয় তথাপি সে 
এখনও একেবারে অভিভূত হয় না। তাক্ষ দৃষ্টিবলে সে 
ধরিতে পারে, যে এ রাজ্যে কবিচিত্তের প্রধান সব্ধণ 

বিভাব অনুভা তিনটা ;-বিভাব, অগ্নভাঁব ওউপভাব। 
উপভাব কবিচিস্ত কলপনালোকে বসিয়া এই 
বিভাব, অন্ুভাব ও উপভাঁবের সাহায্যে ভাবস্থৃতি বা 
বাসনাকে উপভোগ্য, অর্থাৎ রসে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস 
পায় । রতি বা অনুরাগ-বাসন। রূপান্তরিত হহয়া শুগার 
অর্থাৎ মধুর রসে, হাস্ত-বাসল। হান্ত বলে, শোক-বাসন। 
করুণ রসে. ক্রোধবাঁসন। রৌদ্র রসে, উতৎসাহ-বাসনা বীর 
রসে, জুগুগ্স।-বাসনা বীভত্দ রসে, বিন্মক্-বাসনা অন্তুত রসে 
ও শম-বানা শাস্ত রসে পরিবন্তিত হইতে থাকে । প্রকাশ 


কাব্য-পরিমিতি ৯ 


তখনও কবিচিত্তে আবদ্ধ, শব্ধ তখনও শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই, 
অলঙ্কার তখনও বস্কার তুলে নাই, অর্থ তখনও বাক্যকে 
ছাড়াইয় যায় লাই। কল্পনালোকস্থ বিভাব, অন্থভাব ও 
উপভীবেব ইন্ধনে “বাসনা তখন পাক হইক্া কবিচিন্তে বস 
উৎপাদন কবিতেছে । 

গলায়ে গলাষে বাসনার (সোণা 

প্রতিদিন আমি বোৌরেছি রচন। 

তোমার ক্ষপিক খেলীর লাগিয়। 

মুরতি নিত্যনব 1 


ইহা অনেকটা কবিচিত্তেব আত্ম প্রকাশ । 


বিভাঁব, অন্ুভাব, উপভাঁব কি? বিশেষ বিশেষ ভাবেব 
উৎপত্তিব বিশেষ বিশেষ কাবণ থাকে», €ষমন সুন্দরীর 
সংস্পর্শ রৃতিভাবের কাবণ। বাসনাপুষ্ট কবিচিত্তে সেই 
কারণের প্রকাশ-কল্পনাব নাম শ্রী ভাবের বিভাঁব | প্রিয়" 
বিয়োগ শৌকভীবেব কাবণ, কিন্তু তাহ শোকভাবের 
বিভাব নহে। শৌক-বাসনা পুষ্ট কবিচিত্ত শৌকভাবেব 
কারণস্বরূপ প্রিয়বিয়োগের প্রকাশ বা বর্ণনা যে রূপে কল্পিত 
করে, তাহাই শোকভাবের বিভাব। কবিপ্রতিভার তার- 
তম্যানুষারী বিভীব উত্তম অধম হয়। 

চিত্তে কোন ভাব উৎপন্ন হওয়াৰ পর দৈহিক কার্যে বা 
বহির্লক্ষণে তাহ! প্রকাশ পায়,-যেমন শোকতাৰ ক্রন্দলে । 


১৩ কাব্য-পরিমিতি 


কবিচিত্তে সেই সেই কাঁর্ধা বা লক্ষণের প্রকাশ-কজনাকে 
“অন্ুভাব” বলা যায় । ক্রন্দন শোকভাবের ব্হির্লক্ষণ মাজ, 
_ অন্গভাব নহে । কবিচিত্তে সেই ক্রন্দন-প্রকাশের বিশিষ্ট 
কল্পনাকে শোঁকভাবের “অনুভাব” বলা হয় । 

পুর্ব্বে বল! হইয়াছে প্রধান ভাবগুলি ছাড়াও অনেক 
গৌণ ভাব মানব-মনে যাতায়াত করে__যাহাদিগকে “সঞ্চারী 
ভাব বলা হয়। এই স্মস্ত সঞ্চাবী ভাব প্রধান ভাবকে পুষ্ট 
করে। রাজাব চিত্তে রাজ্যনাশজনিত, শোকভাবের সহিত 


শিস সপ পদ কপ পদ পাতি | শাণিত 


রুঁজজনোচিত গর্বভাবও মিশ্রিত খাকে । রাজার শোঁক- 
ভাব এই সঞ্চারী গর্ব-ভাবেব দ্বারা পুষ্ট হইয়া বিশেষত্ব লাভ 
করে । কবিচিত্তে প্রধান ভাবে পুষ্ট করিবার জন্য এই 
সঞ্চারী-ভীবের প্রকাশের কল্পনবীকে প্র প্রধান ভাবের 
“উপভাব বলি । 

“কাঙীলিনী, কবিতায় কবিকল্পনা একটা বিশেষ শোক- 
ভাবকে করুণ রসে পরিণত কবিধাছে । এই কাব্যের 
কল্পনাকে বিশ্লেষণ কবিলে দেখিতে পাই, কবিচিন্ত প্রথমে 


বিভাবের আশ্রয় গ্রহণ কবিয্াছে । 


হের ওই ধশীর ছুয়ারে 

ঈড়াইয়া কাঁডালিনী মেয়ে । 
বাজিতেছে উৎসবের বাশী 
কাঁনে তাই পশিতেছে আসি, 


কাব্য-পরিমিতি ১১ 


ফ্লান চেখে তাই ভসিতেছে 

ছুবাশাব হাখের স্বপন । 
কত কে যেআসে কতযায়, 
কেহ হাসে কেহ গান গাষঃ 
কত বরণের বেশভৃষা 

, ঝলকিছে কাঞ্চন রতন, 

কত পরিজন দাস দাসী 
পুষ্প পাতা কত রাশি রাঁশি, 
চোখের *পর পড়িতোছ 

মরীচিক। ছবির মতন ॥ 


উৎসবমুখবিত ধনীব ছুয়াবে দীভাহয়! শুন্যমনা কাঙালিনী 
মে্পের মনে শোকভাব জাগিবার কাবণগুলিব এই থে বিশেষ 
কল্পনা,_ইহাই এ কবিতায় শোকভাবের বিভাব। 


শোকের কারণ কলিত হইবার পণ, শোকভাবের কাধ্যে 
ব1 ব্হির্লক্ষণে কল্পনার লীলা আবস্ত হইল। 


তাই বুঝি আখি ছল ছল 

বাম্পে ঢাক নয়নের তার! 
চেয়ে যেন মার নুখপানে 
বালেফা কাতর অভিমানে 

বলে__মাগে। এ কেমন ধার! 
এত বানী, এত হাসি-রাশি, 
এত তোর রতন ভূষণ, 


১২ কাবা-পরিমিতি 


তুই যদি আমার জননী 
মোর কেন মলিন বসন ? 
৬ ক সঃ 4 


বালিক। দুয়ারে হাত দিয়ে 
তাদের হেরিছে দীড়াইয়েঃ 
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে 
আমি ত ওদের কেহ নই। 
ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ শিশ্বাসে, কাঙালিনী মেক্সের শোক 
ভাবাবিষ্ট মনের বহিঃপ্রকাশের এহ যে কল্পনা, ইহাই এ 
কাব্যে শোক-ভাবের “অনুভাব | 
কাঙালিনী মেসের মনের 'শোক+বিশেষ এ কবিতার 
ভাব। তাহার মন ছুঃখ-কাতর। কিন্তু আবার দেখিতে 
পাই-__ 
বালিক!। কাঁতর অভিমানে 
বলে-_-পমাগে। এ কেমন ধার। ? 
এত বাশী এত হাসি-রাশি 
এত তোর যতন ভূষণ, 
তুই যদি আমার জননী 
মোর কেন মলিন বসন ? 
এই যে অভিমানরূপ সঞ্চারীভাবের প্রকাশ-কল্পন1, ইহাই 
এ কবিতার 'উপভাব”। এ কবিতার প্রধান ভাব, শোক- 
ভাঁব, অভিমান্জনিত উপভাব দ্বারা সমৃদ্ধ হুইম্া রসকে 


কাব্য*্পরিমিতি ১৩ 


বিশেষত্ব দিতেছে । এ সঞ্চারী ভাবটী বাদ দিলে কবিতা 
বৈশিষ্টাভীন হইত। 
আব একটা উদ্দাহবণ দ্বাপা বিভাব, অনুভাব ও উপভাব- 
সাহাঁযো বসে রূপান্তর বুঝিবাব চেষ্টা কবিব। 
কালি, মধু-যীমিনীতে নে]াক।-নিশীগে 
কুঙ্গ-কাননে সথে, 
ফেনিলো চ্ছ'ল যৌবন-স্থরা 
ধোৌরেছি ০তোমাব মুখে । 
মধুষামিনী, জ্যোতমা নিশীথ, ফেলিগোচ্ছুল, যৌবন-নু বা 
__এই সব রৃতিভাবোদ্োধক বাক্য বা বিষয়েব কল্পনা কবি- 
চিন্তেব “র্তিবাসনা,কে মধুব রসে পাঁরণত হইবার অন্ত 
আহ্বান করিতেছে । ইহাহ এখানে বতিভাবেব “বিভাব”। 
তব অবগুঠন খানি 
আমি থুলে ফেলেছিনু টানি, 
ভাবে নিমী(লতি তব যুগল শষন, 
মুখে নাহি ছিল বাণী। 
এই সব বুতিভাব-লক্ষণের কল্পনা কবিচিত্তের “রতি 
বাননা”কে মধুব বসে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে; এগুলি এখালে 
ঝতিভাবের “অন্থভাব । 
তব আনমিত ঘুখ খানি 
স্থখে থুয়েছিনু বুকে আনি, 
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখী 
হাসি-মুকুলিত মুখে 1 


১৪ কাব্য-পরিমিতি 


ইহার মধ্যে রতিভাবের *সঞ্চারী'রূপে যে উভয় মনের 
হর্ষ ও লজ্জা-ভাব প্রধান রৃতিভাবকে মধুরতর করিতেছে, 
কবিচিত্তে ইহাদের প্রকাশ-কল্পনাই 'উপভাব । এখানে 
উদ্জিষ্ট মধুররসের উপযোগী পরিবেষটনী (8 00098010979 ) 
রচনা করিবার জন্ত কবিকল্পনা। “বিভীবের” আশ লইয়াছে ; 
“অনুভাব দ্বারা রস ঘন হইয়াছে এবং “উপভাব” রসকে 
রঞ্জিত করিতেছে । ৫ রতিভাব বাক্তির চিত্তে পশুডভাব 
মাত্র, মাত ও ভাঁবরূপে যাহার , প্রকাশ সমাজচিত্ডে একান্ট 
লঙজাজনক, থে “ভাবের র সঞ্চিত, স্মৃতি অ অর্থাৎ “বাসনা” অধি 
কাংশ ই ক্ষেত্রে মানবমনকে_ অ _ অধোগামী করে, কল্পনার মায়া- 
চি লোকে তাহাই ই রূপান্তরিত হইয়া শৃঙ্গারত : 1 
“মধুর” রসে পরিণত হইতেছে.। ইহা। যে রতি 
ভাব বা! রতি-বাঁসনা নহে, পরস্ধ মধুব রস, তাহার প্রমাণ এ 
কাব্য হইতেই দেওয়া! যাইতে পারে । কবি-কল্সলা রৃতি-ভাঁব 
ও রতি-বাসনাকে রসলোক বা আনন্দলোকে উঠাইতে সমর্থ 
হুইয়াছে বলিয়াই সে পরমুহুর্তে পুনরায় কবি-চিত্তকে আনন্দ 
হইতে আনন্দাস্তরে, রদ হইতে রসাস্তরে চালিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছে । কবিকল্পনা! এখানে কি বিচিত্র পথে কবি 
চিন্তকে লইয়া চলিক়াছে ! 
আজি, নির্শল বার শান্ত উবান্ল 
নির্জন নদীতীরেঃ 


কাব্য পরিমিত্তি ১৫ 


ল্নান-অবসানে শুজবসন! 
চলিয়া ধীরে ধীরে । 

তুমি বাম করে লয়ে সাজি 

কত তুলিছ পৃম্পয়াজি, 

দূরে দেবালক়তলে উধার যাগিনী 

ধাশীতে উঠেছে ঘাঁজি, 
এই নিদ্দল বায় শান্ত উব্াকস 
জাহণবী-তীরে আজি । 
ইহাঁব প্রত্যেক কথাটার কল্পনা শাস্তভাবের উদ্বোধক 
বা বিভাবরূপে শমভাবকে শাস্তরসে উঠিবার জন্ত উদ্ভোধিত 
করিতেছে । কাব্যের পুর্ববার্থে কবিচিত্ত যি রতিভাৰ- 
লোৌক বা রৃতিবাসনালোৌকে নিবদ্ধ থাকিত, অর্থাৎ সে যার্দ 
আপনার মধ্যে প্র ভীবকে কল্পনীকৌএলে “রসে? রূপীস্তবিত 
করিয়া প্রকৃত আনন্দরূপ দিতে লা পারিত, উত্তরঙ্গ ভা 
ও বাঁসনা-জলধির বিক্ষোভ মিটাইয়া তাহাকে শান্ত স্বচ্ছ 
রসসাগরে পরিণত কবিতে সক্ষম না হইত, তবে সে চিনবে 
সম্পূর্ণ বিবোধী অপর একটা ভাবের, অর্থাৎ শমভাবের, 
পরিকল্পন। উদ্দিত হইতে পারিত না, কিনব! উদিত হইলেও 
তাহা একেবারে বেস্তুব বলিত । 
বস্ত এক,-সুন্ববী নারী) মে অবস্থীবিশেষে মানব- 

মনকে ভাৰ হইতে ভাবাস্তরে টানিয়া লইয়া যায়; আর 
ভাবসমুহের বাঁসনাপুষ্ট কবিচিত্ত যথোচিত বিতাব-অন্গুভাৰ- 


১৬ কাব্য-পবিমিতি 


উপভাব-সমুদ্ধ অপরূপ কল্পনার সাহায্যে তাহাকে অরূপ রসে 
পরিণত করিতেছে । 


কবিচিত্তধারা এখন বসলোকে বিচরণ করিতেছে । 
অর্থাৎ গ্রতিভ। ষদ্দি উত্তম শ্রেণীব হয়, তবে কবিচিত্ত এখনও 
রসলোকে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে-_কাব্য এখনও 
লেখা হয় নাই। পণ্ডিতেরা বলেন__রস ইহ নক, উহা! নয়, 
কেবল নিজের সন্বিতেব আনন্দময় চর্ববণ-ব্যাপাঁব, নিজেব 
সত্বার একটা বিশেষ আনন্দময় আন্বাদন। এখান হইতে 
আমাঁদেব ফিরিয়া আসাই সঙ্গত। কাবণব্যাপারটা প্রাক 
অলৌকিক। কবি এখনও কাব্য শেখেন নাই, তাহার 
পূর্ব মুহুর্তে তিনি নিজের সত্বাব ইক্ষুরণ্ডকে চর্বণ করিতে- 
ছেন, যাহাঁব আস্বীদনই বস। 

আমি বপিয়াছি প্রতিভা উত্তম শ্রেণীর হইলে, অর্থাৎ 
তাহা উৎরুষ্ট কাব্যের জননী হইলে, কবিচিত্ত বসলোকে 
উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্ত কাবা এখনও লেখ! হয় নাই। কল্পলা- 
সাহায্যে রসাস্বাদ, ও কাব্যে তাহাব প্রকাঁশ, দুটি স্বতন্ত্র 
ব্যাপার । বদলোক হুইতে প্রত্যাবৃত্ত রসপিক্ত কবিচিত্তই 
উৎকৃষ্ট কাব্যরচনীয় সমর্থ হয়। তখশ চলিতে থাকে 
আপন মনেব মাধুরী মিশায়ে” 


অন্তর হ'তে আহরি” বচন 
আনন্দ-লৌক করি বিরচন। 


কাব্য-পরিমিতি ১৭ 


আর সেই মধুচক্র নির্টিত হইয়। উঠে যাহাতে কেবল 
“গৌড়জন” নতে, বিশ্বেব সমস্ত বসিকজন নিরবধি আনন্দে 
মধুপান কবিবে। তখন মধুমক্ষিকাঁর স্যার কবি পুনঃ 
পুনঃ রূসসিক্ত অন্তরের কুস্থমকাঁনলে উডিয়। যায়, আর 
ছন্রিত, আলস্কৃত এবং ব্যঞ্রিত বচনামৃত আহবণ করিক্া 
কাঁব্যেব মধুচক্রে রাখিয়া যাস । মাঝে মাঝে পাঠকের চিত্ত 
জইয়! আপনাব নিন্দ্মীণ-কৌশল দেখিয়া পুলকিত হয়_ 


কত যে বরণ কত যে গন্ধঃ 

কত যে বাগিণী কত যে ছন্দ, 

গথিয। গাখিয়। করেছি বয়ন 
বাঁসর-শষন তব। 


কথনে। সংশষ দোলায় দোলে -- 


লসৌণার ছন্দে পাচিযাঁছি কাদ, 
বাশীতে ভ'রছি কোমল নিখাদ, 
তবু সংশঘ জান্গ মনে 
ধরা দিল ক্ষি? 


কখনও ক্ষুব্ধ হয়__ 
মনে ষে গানের আছিল আভালঃ 
যে তান সীধিতে ফরেছিনু আশ, 


সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস 
ছিড়িল ভাঁর। 


১৮ কাব্য-পরিমিতি 


রসলৌোক হইতে কাব্ক্ষেত্রে অনিবার যাতাগ্জাত 
চলিতে থাকে, আর অন্ুপম কাব্যের মধুচক্র রচিত হইয়া 
উঠে। সে কাব্যে ছন্দ, অলঙ্কার, অর্থ এবং অন্ান্ত কাব্য- 
কৌশল রসের অনুগত হইয়া চলে। সেই অবিরাম 
যাতায়াতের আয়াস কবিচিস্তকে ক্লান্ত করে না--আনন্দ 
দেঘ্স এবং সে আলমাস কাঁবোও ধরা পড়ে লা; কারণ 
আনন্দে যাহার পরিকল্পন, আনন্দের মধ্য দিয়াই ঘাহার 
গতি, আনন্দেই তাহার পরিণতি ঘটে । কুশলী নর্তকের 
পদ-বিক্ষেপ-শ্রম যেমন পথশ্রম নহে, নিপুণ নৃত্যের ছন্দে ও 
ভঙ্গীতে যেমন শ্রমের লক্ষণ ফুটিয়! উঠে না, বরং তাহার 
চতুর্দিকে আনন্দই হিল্লোলিত হইয়া উঠে, তেমনি রসলোক 
হইতে কাব্যক্ষেত্রে কবির এই যাতায়াতের আ্াস 
কবিচিত্তকে শ্রান্ত করে না, বা কাব্যে তাহার চিহ্ন রাখিয়া 
যায় না) কবিচিত্তে ও কাব্ো তাহা আনন্দেরই কারণ- 
স্বরূপ হসস। 

উত্তম-প্রতিভাচালিত কবিচিগ্ডের কাবানিন্নাণকালে 
রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে যাওয়া-আসার ব্যাপারটাও 
অনুভূতির বিষয়) বুদ্ধি দ্বার৷ তাহার পূর্ণ পরিচয় লাভ 
কর। যার না) কিন্ত কাখাক্ষেত্রে নামির। আদিলে কবিচিত্ত 
যেরূপ গ্রহণ করে বুদ্ধি দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ করা যান 
এ্রবং পণ্ডিতের! তাহ করিয়াছেন । 


কাব্য-পরিমিতি ১৯ 


শক হইতেছে কাবোর কঙ্কাল, বীতি (519 ) তাহাব 
অবয়ব, অলঙ্কারই তাঁহাঁব ভূষণ, বাচ্যার্থ তাঁহাৰ মন. ব্যঞ্জলা 
তাহার বুদ্ধি ও বস তাহাব আত্মা! বুদ্ধি দিনা বুদ্ধি পর্য্স্ত 
বুঝ! যায়, আত্মার সন্ধান পাওয়। যায় না। কাবোবও 
বাঞ্জন। পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বুঝান যায় ৮7 আত্মার কথা, 
বসেব কথা, আপনা হইতে বাদ পড়িয়া! ঘাঁয়, বা অবসিকের 
কাছে তাহা প্রলাপের মত শুনায় । তবে জীবজগতের স্টার 
কাব্যজগতেও বৈচিত্রা অসীম । মানব স্যষ্টিব শ্রেঠ জীব, 
অথচ এক মাঁনবেব মধ্যেই বৈচিত্র্য কত! 
আত্ম! হইতে কঙ্কাল পর্য্যন্ত স্মস্তই মানুষে 
পূর্ণস্ব লাভ কবিয়াছে। তথাপি যেমন দুটি মানুষ ঠিক 
একবকমেব নয়, তেমনি অনম্থটৈচিত্র্যময় কবিপ্রতিভার 
্থষ্ট দুখানি উৎকৃষ্ট কাঁবাও এক রকমের নয়। তাহাব পৰ 
জীবজগতে যেমন সহঙ্র পর্যায় চলিয়াছে_মন আছে ৩ 
বুদ্ধি নাই, অবয়ব আছে ত শ্রী নাই ১ তেমন ব্যঞ্জনা-বিহীন, 
রীতিহীন, অলঙ্কারশন্ত, অথবা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তাহাদের 
সমবাযে উৎপন্ন বহুবিধ কাব্য উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। 
মানবের তুলনায় অন্তান্ত জীব যেমন নিকৃষ্ট, তেমনি সর্বাবয়ব- 
বিশিষ্ট কাব্যের তুলনায় এসমস্ত কাব্য নিকৃষ্ট । 
বসকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে। আত্মাহীন 
জীব হয় না, সুতরাং রস না থাকিলে কাব্যও হয় লা। 


কাব্য 


২০ কাব্য-পরিমিতি 


নিকৃষ্ট কাব্যে রব আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে 
হয়._রসকে যে উচ্চ পদবী পুর্বে দেওয়া হইয়াছে সে রস 
অবশ্যই নিক্ুষ্ট কাব্যে নাই ) রসের ব্যবহারিক অর্থই এখানে 
করিতে হইবে । এবং এ হিসাবে লামান্ত পরিমাণে নিকৃষ্ট 
বসের আস্বাদও যে কাবো পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণ তই 
কাবাসংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে । দর্শনাতীত দর্শনে 
আআর যে সংজ্ঞাই দেওয়া হউক, জীবশৈবালের ( 6৫০6০- 
71887) ) আত! ও মানবাত্মার মধো যথেষ্ট 'প্রভেদ 
সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় । মানবাত্ম। ব্রহ্মসাঁমীপা পরাস্ত 
লাভ করিতে পাবে, কোন ইতব জীবের সে সম্ভাবনাও 
নাই। এইরূপ রসে রসে তারতম্য আছে এবং কাব্যে 
 স্তরভেদও ইহার উপর নির্ভর করে। জীবটশবালের দেহ 
ও আত্মা উভয়ই নিতান্ত ছুর্র্বল বলিয়া যেমন তাঁহা জীব হইয়াও 
নির্জীব, তেমনি দুর্বল বাকা ও রসের সমবায়ে উৎপন্ন 
কাব্কে অকাব্যই বল যায়। অতি নিকৃষ্ট কাব্যই 
অকাব্য। 


বলা হইয়াছে, শবাই কাব্যের কক্কীল। কঙ্কাল 
যদি অসমঞ্জস হয়, তবে রীতি জুন্দর হইতে পারে লা । 
সুতরাং প্রতোক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই 
যে, দে ভাবোৌপযোগী সাথক শব্বচ়ন করিতে সক্ষম হন। 


কাব্া-পবিমিতি ২৯ 


শবচয়নের অক্ষমতা কবিচিত্তেব প্রথম ও প্রধান অক্ষমতা । 
কুস্তকার দেবীপ্রতিমা গঠন কবিবার পূর্ব্বে 
বাশ, দড়ি ও খড়েব সাহায্যে প্রথমে “কাটামে। 
গড়িয়া লয় । যে কুস্তকাব উতৎ্কষ্ঠ “কাটামে! গঠন কবিতে 
সক্ষম নহে, “কাদার হাত” তাহা যতই ভাগ হউক, মুস্তি 
উৎকৃষ্ট হয় ন। কাব্যগঠনে শব্দেব প্রীধান্ত অবিসংবাদিত । 
শব্বসমষ্টি যদি অক্ষম এবং ছুর্বল হয়, 'অথব। তাহাবা যদি 
ভাবোপযোগী না ভয়, তবে কাঁব্যও উচ্চ স্তরে উঠিতে পাবে 
না । 
কাব্য বলিতে আনবা সাধাবণতঃ ছন্দোবদধ বাকা 
অর্থাৎ কবিত। বুঝি । কিন্তু কাব্যে বাঁপক অর্থ গ্রহণ 
কবিয়াও বিচাব চলিতে পাবে, এবং প্রবন্ধ, গল্প, উপন্তাঁস, 
নাটক, সমস্তই কাব্যপর্য্যায়ে পড়িতে পাঁবে। কাব্যের 
হ্যায় ইহাদেব প্রতোকটাতে শব্বরূপ কঙ্কাল 
অখছে, বাীতিরূপ অবয়ব আছে, বাচ্যার্থরূপ 
মন আছে, ব্যঞ্জনারূপ বুদ্ধি আছে এবং রস বা আত্মাও 
আছে । প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্ত'সে ছন্দ নাই, কবিতায় তাহ। 
আছে। কিন্তু ছন্দকে যদি 'বীতিণ অঙ্গ মনে কবা যায়, 
তবে নিতান্ত ভূল কবা হয় না। শর্ষের কঙ্কালেব উপূরু.. ৫ 
বিশেষ অগসংশ্বান যৌজনা কবিলে সাহিত্য কবিতারূপ 
গ্রহণ করে, তাহারহ অপব শাম ছন্দ। 


রীতি ও ছন্দ 


২২ কাব্য-পরিমিতি 


ছন্দোবন্ধ বাক্যের অর্থাৎ কবিতার ভিন্ন ভিন্ন 
বিশিষ্ট রীতি হওয়ার বাধা নাই) কিন্ত তাহাদের মধ 
ছন্দোরূপ সাধারণ রীতিটি বর্তমান থাক চাই । এই 
হিসাবে বীতিকে প্রধান ছুই ভাগে বিভন্তু করা যাইতে 
পারে,-ছন্দিত ও মুক্ত । প্রতিভা ছন্দিত রীতির সাহাষ্য 
ভাবকে বাসন! ও কল্পনাব মধ্য দিয়া রসে রূপান্তরিত কধিতে 
প্রশ্াস পাইলে তাহাকে সাধারণতঃ কবিপ্রতিভা বলি। 
€িস্ত সে যখন মুক্ত রীতির সাহাবো ভাবছে রসে উঠাইবার 
চেষ্টায় গগ্ভ ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে, তখনও তাহাকে কবি- 
প্রতিভা বলিবার বাধা নাই । বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রতিভাকে 
আমরা যে “কবিপ্রতিভা” বলিতে আরস্ত করিয়াছি, €সে 
তাহার “বন্দেমাতরম+ গানটা জন্যই নভে, -উপন্তীসের 
মধা দিয় ভীবকে রসমুত্তি দিবার সফল-প্রযস্তা ব জন্যই । 
তবে বস্কিমের কবিপ্রতিভা মুক্ত রীতির আশ্রয়ে ভাবকে 
রসে উঠাইয়াছিল। 

দেখা গেল বীতিকে মুক্ত ও ছন্দিত এই দুই প্রধান ভাগে 
ভাগ করা যায় । রীতি-বিচাঁরে শ্রবণেন্ট্িয় আমাদের এরধান 
সহায়ক | যাহার “কান, আছে সেই রীতি ধরিতে পারে। 
এইরূপ কুক্ধ্-কানওয়ালা পাঠকের কাছে মুক্ত রীতিতেও 
যে এক প্রকারের ছন্দ আছে তাহ ধরা পড়ে। উত্তম 
গন্ধ সাহিত্যের যে কোন অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাহবে হে 


কাব্য-পরিমিতি ২৩ 


তাহার একট! ছন্দ আছে। তবে মে ছন্দ কবিতার ছন্দ 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সেইজন্কই তাাঁকে 'মুক্ত' এই 

তজ্ঞ। দেওয়া হইতেছে ; যদিও “মুক্ত? অর্থে “ক্ষিপ্ত বুঝিলে 
চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শবৎচন্দ্রের গগ্যরচনা 
হইতে একথা প্রমাণ করা অপেক্ষাকৃত শহজ । বিদ্যাসাগরের 
সীতার বনবাঁসেব অংশ উদ্ধৃত করিয়াও একথা প্রমাণ করা 
বায়। “রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রতিহত প্রভাবে 
রাঁজাশাসন ও অপত্যনিব্িশেষে প্রঙগাপালন করিতে লাগি- 
বেন।* এ কাব্যে শব্দসম্টি মুক্ত গীতিব সাহায্যে গ্রথিত 
হইয়াছে; কিন্তু ইহার ও একটা ছন্দ আছে--তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ছন্দ যে আছে তাহার প্রমীণ এই, থে শব্ব-বিপর্ধ্যয় 
ঘটাইয়। ইহার ছন্দ-পতন করা যায়। “রাম” না বলিয়! 
ধদি বলা হয়, “কাকুৎস্থ বাঁজপদে 'অভিবিক্ত হইন্া, তবে 
ইহার ঈষৎ ছন্দ পত্তন ঘটে ) রীতি পরিবর্তিত না হইলেও 
তাহা ছূর্বল হইঘ়্া যায্স। যাঁদ বলি 'রাজতক্তায় বোঁসে'। তবে 
ষে ছন্দে কবি এখানে বক্তব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছেন-_-তাহা হইতে ভিন্ন ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়» 
রীতি পরিবর্তিত হইয়1 যায়। মুক্ত বা ছন্দিত উভয় রীতিতেই 
“তি, “মাত্রা? জ্ঞান যাহার নাই সে সুকাব্য অর্থাৎ স্সুসাহিত্য 
রচন। করিতে পারে না । মুক্ত রীতির বিভাগ অনেক 
এবং সে যুক্ত বলিয়াই তাঁহার উপবিভাগ অসংখ্য হইতে 


২৪ কাব্য-পরিমিতি 


পারে, হইয়াছেও । ইহাকে কোন আইনেব শৃঙ্খলে 
বাধিবাঁৰ চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। 

কিনব ছন্দিত রীতির নানা বিশহাগ উপবিভাগ থাকিলেও 
সে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল বরণ করিয়া লইয়াছে বি তাহার বিধি- 
নিষেধ দেশে দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এখানে বাংল! 
কাব্য ছন্দের রূপবিচার কবিবাব প্রন্াস না করিয়া ছন্দে 
সাধারণ ধশ্খসন্বন্ধে ২।১টা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। 

উৎষ্ট কাব্যে ছন্দৌরূপ কাব্যকৌশশ_ মূল ভাবক্ষে 
রসে উঠাইবার, অনুকুল, পরগিবেইনী বচন করিয়া বাখে। 
এক্ষেত্রে ইহা কল্পনালোকের বিভাবের সহায়ক, এবং জন্কু 
তাব ও উপভাবের পরিপৌষক । ধিভাব ভাবকে উদ্দিষ্ট 
রসে উঠাইবার উপফোগী পরিখেষ্টনী স্থষ্টি করে ) স্ুনিব্বাচিত 
ছন্দ এহ কার্যে তাহাকে সবিশেষ সহাস্গতা করে। 


নব বর্ষায় কবি প্রতিভা বর্ষাব গুরু-গম্ভীর নৃত্যের 
ভাবীকে রসাযিত করিতে চাহিতেছে,_ 
গুক গুরু মেঘ গুমরি গুমরি 
গরজে গগনে গগনে 
গরজে গগনে । 
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা, 
নবীন ধন দুলে ছুলে সার! 
কুলায়ে কাপিছে কাতর কপোত 
দাছুরী ডাকিছে সঘনে। 


কাব্য-পরিমিতি ২৫ 


গুক গুক মো গুমরি গুমণ্ব 
শরজে গগনে গগনে | 
ছন্দ এখানে বিভাঁবকে বিশেষ সহায়তা কবিয়াছে । 
ছুন্দে বর্ষাব গাস্তীর্ধ্য অক্ষুণ্ন বাখিয়াও নৃতোব দোলা আছে। 
ছন্দ যদি কুনির্বীচিত হইত, অর্থাৎ যদি অতিমাত্রায় 
গাঁভীর্যেব দিকে ঝৌক দিত, কিংবা একেবারে নৃত্য-চপল 
হইত, তবে পঞ্চম ও ষষ্ট শ্লোক ছুইটাব বিভিন্ন বিভাব-ঘ্বয়কে 
প্রকাশিত কবিতে পীঁবিত না £-- 
ও গা নদাকুল তীব-তৃণ দল 
কে বস অমল বলন 
শ্াামল বসান? 
সদুব নে কাহার চাষ? 
ঘাঁট ছেস্ড ঘট কোণ ভেস যায় ? 
নবমালতীর কষচি দলগুলি 
আনম ন কাটে দশ ন। 
ওগে। নদীকু ল তীর-তৃণন্দ ল 
কে বসে শ্যামল বলা? 
ইহার বিভীব বর্ষার উদ্দাস-বিহ্বল ভাবটাকে বসমুণ্তি 
দিতে চাহে-_ছন্দ তাহাতে বাঁধা দেয় নাই । আবার, 


শুগো নির্জনে বকুল শাখায় 
দোলায় কে আজি ছুলিছে 
দোঁছুল ছুলিছে ? 


২৬ কাব্য-পরিমিতি 


ঝরকে ঝরদক ঝরিছে বকুল 
ভাঁচল আকাশে হ'ততছে আকুল, 
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক, 
কববী খনিয়া খুলিছে। 
ওগো নির্জনে বকুলশাখায় 
দোঁল(য কে আজি ছুলিছে ? 


এই শ্লোকের বিভাঁব বর্ষার নৃত্য-দোঁছল ভাবটীকে রসায্িত 
করিতে চাঁহিতেছে, এবং ছন্দ তাহাকে বিশেষ সীহায্য 
করিতেছে । এ কবিতা যদি “বর্ষশেষে' কবিতার ছন্নর 
লেখা হইত, তবে কবিচিত্ত বর্ষ। দেখিয়া! ময়ুরের মত আনন্দে 
নাচিবার সমন পদে পদে বাধা পাইত। আবার ঝঞ্চাব 
রুদ্র নৃত্য “বর্ষশেষের ছন্দে যেমন ফুটিয়াছে, এ ছন্দে তেমন 
ফুটিত না 2 

আনন্দে আতঙ্কে মিশি' ক্রন্দনে উল্লাসে গরিয়। 


মন্ত্র হা হারবে, 
ঝঞ্ধীর মগ্রীর বাধি” উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর 


নৃত্য হোৌক্‌ তব? 
ছন্দে ছন্দে প-দ পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে 
উড়ে হোক ক্ষয়, 
ধুলি-সম তৃণ-সম পুরাতন বৎসরের য্ত 
নিচ্ষল সঞ্চয় । 


ভীবকে রসে উঠাইতে বিভাব ষে পরিঝেষ্টনীর স্যপ্টি করে, 


কাব্য-পরিমিতি ২৭ 


স্থনির্বাচিত ছন্দ তাহার সহায়ক হয়। আবার একই কবি- 
তাঁর বিভাব পরস্পর-বিরোধী না হইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ 
কবিতে পারে; সে সময় ছন্দই মুল ভাবটাব সুর টানিয়! 
রাখে । কবিচিন্ত কল্পনাপেোকে নুরসপ্তকের বিভিন্ন পর্দায় 
বাঁগিনীর ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া ( অর্থাৎ ভৈরবীতে পুরা ধেবৎ 
না দিয়া) নব নব বিভীবের উপর কণ্ঠ খেলাইয়। চলিয়া 
যাইতে পাবে) কিন্তু ছন্দ তানপুরাঁব গ্াকি তাহাঁব মুল 
স্ুব্টী বক্ষা করিয়া চলে । মাঝে মাঝে বিভাব অপেক্ষারুত 
তর্ববল হইয়া পড়িলেও ছন্দ সে অভাব কিয়ৎ পবিমাণে পুর্ণ 
করিয়। আনন্দের ধাবাটী বাগ রাখে । ছন্দ কুনির্ববাচিত 
হইলে গান জদে নাঃ মাঝে মাঝে বসু হয়। 

আঁবাব বিভাবের ছ্বাঝা রসৌপযোগী পরিবেষ্টনীর সষ্টি 
হ৪য়াব পর আনুভাব ও উপভাবের খেলা 'আরস্ত হইলে ছন্দ 
সেই পগিবেষ্টনীকে রক্ষা কগিযা চলে । 


দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘেমটা-পর। এ ছাঁথ। 
ভুল।লো রে ভুলালো মোর আগ ! 
ইহার একটান। ছন্দ ভারাক্রান্ত “েষ খেয়াকে? অন্থুভাব- 
পরল্পরার মধা দিয়া যেন টানিয়। লয়! চলিয়াছে ; কোথাও 
তাহ। বাধ। পায় নাই। 
বিভাব অন্ুভাঁব উপভাবকে ছন্দ এইরূপে পাহাষ্য করে 
ব্লিয়াই কবিতাক্স ছন্দের মূল্য অনেক । কিন্তু কবিচিত্ত 


২৮ কাব্য-পরিমিতি 


যখন ভ্রম, নির্ব,দ্ধিতা খেয়াল বা অক্ষমতা প্রযুক্ত ছন্দকে 
বিভাব অন্ভাৰ উপভাবের উপর স্থান দেয়, অর্থাৎ গম্তব্য 
ভূলিয়। পথের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন পাঠকচিত্ত পীড়িত 
হয়। সঙ্গীতের আসরে তানপুরার স্থান নিয়ে নহে, গাক্ষ 
কের স্বন্ধের উপরেই,_কিন্ধ কেবল তানপুরা কে কতক্ষণ 
শুনিতে পারে? কবিচিন্ত যখন গান শুলাহইতে আহ্বান 
করিয়া কেবল তানপুরা ভাজিতে আরম্ত করে, অথব। 
গানের মধ্যে বাজনাকে প্রবল করিয়া তুলে, তখন পাঠক- 
চিত্তের ধৈর্য্যচ্যুতি অবস্থস্তাবা । 


অলঙ্কার লইয়া বিচাবেব প্রয়োজন এখাঁলে দেখি না, 
এবং শব্দার্থ, অথবা বাচার্থ লইয়াও কোন গোল নাই। 
কিন্ত বাঞ্না। বুঝিবার ও ও বুঝাইবার প্রয়োজন 
আছে” কোন কাব্যে বাক্যার্থকে ছাড়িয়া 
যে অর্থাস্তরের ইঙ্গিত ফুটিয়। উঠে তাহাই সে কাব্যের 
ব্জনা। 


৮ পিপল তি 


থাঁচীর পাখী ছিল দোগাঁর খাঁচীটিতে 
বনের পাখী ছিল বনে। 
কবির বলিবার ভঙ্গী হইতেই সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আসিতেছে, 
ষে ইহা পাথীর কথাতেই পর্যবসিত হয় নাই বা হইবে না- 
ব্ধজীব ও মুক্ত-জীবের কথাই ইহার বক্তব্য । ইহাই 
হ্যঞ্জনা । 


ব্যগ্রনা 


কাব্য-পরিমিতি ২৯ 


“নিরুদ্দেশ যাত্রী”্ম বিদেশিনীর সন্কিত কবিচিত্ত যখন 
অকুল পিস্ধুর মধ্যে তরা ভাসাইয়া চলিতেছে £- 
তাঁর পবে কভু “ঠিয়াছে মেঘ 
কখনে ববি, 
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনে। 
শান্ত ছবি। 
তথন সত হ-পনিবর্তননীল সমুদ্রেব বর্ণনারূপ বাক্যার্থকে 
ছাঁডিম্া' অদৃষ্টসাথী চিরচঞ্চপল মানবজীবনের অবস্থাবিপর্যাষের 
কথাই ফুটিয়া উঠিতেছে । ইহাই এ কাব্যাংশের ব্যঞ্জলা। 
যখন 'পরশপাথর'এর ক্ষাপা। 
সম্প্যাসী ঢমকি ওঠে, শিকল সোণার বটে, 
লোহ। দে হয়েছে সোণ। জীনে না কখন । 
তখন লোহা ও সোণার বাচ্যার্থকে একেবাবে ঢাঁকিয়া 
ঢঃখমর পার্থিব জীবন ও আনন্দময় অপার্থিব ভীবনের কথা 
মনে আসে-ইভা এই কাব্যাংশের ব্যজলা । 
ব্যঞ্জনা--লঘু, গুরু, গভীর ইত্যাদি লানা পর্যায়ের হহতে 
পারে । পৃথক পৃথক কাখ্যাংশেব মুল-বসাভিমুখী পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্যঞ্জন! থাকিতে পারে» যেমন “নিরুদ্দেশ বাত উদ্ধৃত 
অংশে ; অথবা সমগ্র কাব্যের একটী মাত্র ব্যঞজনা থাঁকিতে 
পরে, যেমন পিরশপাথর? | কাবাবিচারে ব্যঙ্জনার দ্বান 
অনেক উচ্চে। 


৩৩ কাব্য-পরিমিতি 


কবিচিত্তধার। অনুসরণ করিয়া শব্ধ রীতি-অলঙ্কার এই 
বহিরঙ্গবিশিষ্ট, এবং বাঁচ্যার্থ ব্যঞ্জনা, এই অন্তরঙ্গবিশিষ্ট কাব্য- 
ক্ষেত্রে পৌছিয়াছি। তাহার পুর্ণ তর পরিচয় লইয়। শ্রেশী- 
বিভাগ করিবার পূর্বে, পাঠকচিত্তধাবার গতি ও রীতিব 
আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে কবি। কঙ্কাল হইতে আআ! 
পর্য্যন্ত সমস্তই বর্তমীন থাকা সব্বেও 
জীব ঝাঁচিতে পাবে না, ঘি না তাহা 
খান্তনংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে । কাব্য বাচিয়া থাকে পাঠক- 
চিত্ত হইতে থোরাক সগগ্রহ করিয়া » স্তরাং কাব্যপরিচষে 
পাঠকচিত্বধারাঁর অনুসবণ একান্ত প্রয়োজনীয় । 
যেমন কবিচিত্তের, তেমনি পাঠকচিত্তেব সূলও সেহ বস্ত 
ও" বিষয়-জগতে প্রতিঠিত। বস্ত বা বিষয়েব সংঘর্ষে 
পাঁঠকেব মনেও নানীরূপ ভাব? বা 909০০ উৎপন্ন হয়, 
এবং তাঁহার মনে সেই সেই ভাবের স্থাতি বা বাসন সঞ্চিত 
হয় । বৈশিষ্ট সত্বেও ভাব ও বাসনার ক্ষেত্রে কবি ও 
পাঠকের মন প্রান্ন সমধর্্মী। 
পূর্বে বলিয়াছি কল্পনা কবির বাঁসনাকে রসে পরিপত 
করে। ভাব যতক্ষণ ভাবমাত্র থাকে, ততক্ষণ তাহা কবি- 
কল্পনার উপযুক্ত উপাদান নহে । কিন্তু নিক স্তরের কাব্য 
রচনা ডাবৌদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে হওয়। সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে) 
পুর্ববুগেব ক বিওয়ালীগণকে রাগাইয়। দিতে শারিলে আক 


পাঠকচিত্তধার। 


কাব্য-পরিমিতি ৩১ 


প্রকারের রৌদ্র ও অদ্ুতরসাত্মক কাব্য পাওয়। যাইত । 
যদিও অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কাব্য-রচনার় বাসনাই কবিচিত্তের 
উপাপান, তথাপি ভাবের ক্ষেত্র হইতে ভাবম্বৃতি বা বাসনার 
ক্ষেত্রে না উঠিয়্াও কাব্য বচিত হইতে পাবে। 

কিন্ত বাসনা-ব্যতিরেকে পাঠকচিত্ত কাবান্বাদনের 
উপযোগী হয় না। রতি শোক ইত্যাদি ভাবের স্মতি ষে 
পাঠকেব চিত্তে বাঁসনা-আকারে সঞ্চিত নাই। তাহার মনে 
মধুর বা করুণ রসের কাব্য প্রতিফলিত হইতেই পারে না ॥ 
শঙ্করাচার্ধোর অসাধারণ মনীষা ও পািতাও উভয়-ভারতীর 
রতিভাৰাত্মক সাধারণ প্রশ্নে উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই, 
কাবণ 'আগন্ব্রক্গারী সন্ধ্যানীর মনে রতিভাবের বাসনা 
সঞ্চিত ছিল না। ভাবের মধা দিয়া বাসনা সঞ্চয় করিয়া 
তবে তিনি প্রশ্নের মণ বুঝিতে সক্ষম হইয্লাছিলেন। 

বাসনালোক হইতে পাঠকচিত্ত কাব্যক্ষেত্রে উঠি রাসের 
সন্ধান করে। কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্ত এই কাব্যক্ষেত্রে 
মুখোমুখী হইয়! আপন আপন প্রকৃতি ও ঘোগ্যতা অনুসারে 
পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করে। যে পথ দির়া কবিচিত্ত 
রস হইতে কাব্যে যাতায়াত করিয়াছে, কাব্যেই তাহার ইঙ্গিত 
থাকে, কারণ সেই চলাচলের পথে অস্পষ্ট পায়ের দাগ 
পড়িয়া যাক্ম। সমধর্মী ও সমবাসনাবিশিষ্ট পাঠক চিত্ত 
ষার্য হইতেই সেই পথের সঙ্কেত পায়। সে পথ স্পষ্ট নহে, 


৩২ কাব্য পরিমিতি 


সাঙ্ষেতিক মাত্র ; আভীসে, ইঙ্গিতে তাহার সন্ধান মিলে। 
সেই পথ বাহিয়া পাঠকচিত্ত রসলোকে উত্তীর্থ হয় এবং 
সেখানে আবার সেই “আপন সন্থিতের আনন্দময় চর্ব্বণব্যাপার' 
আরপ্ত হয়-_যেখান হইতে আমবা একবার ফিরিস। 
আনিয়াছি। বসগোকে কবিচিন্ত ও পাঠকচিত্তে এই যে 
মিলন, ইহাই নির্মল আনন্দের কারণ এবং কবিচিত্তধারা ও 
পাঠ কচিত্তধারার এই [মিলনের নামই কাব্যরস ) 


একাক্ষী গাধকের নহে ত গান, 

মিলিতে হবে দুইজনে । 
গবহিণব একজন খুলির়। গলা 

আত্রক জন গা সনে) 
টের বুকে লাঁগে জলেৰ চেউ 

তবে সে কলতান চঠে। 
বাতাসে বনসভ1 শিহগ্রি বাপে 

তবে সে মন্মর ফুটে । 


ঢা" কব লিকও 
কাবাসম্থক্ষে 
স্তেছে লা, 

পণ এইটা 

হপথ) হৃহ। 
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প্রথিতবশ নাটাকার পুজনীদ কৌ রণ 
বিনোদ পুর্বে রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। 
কলেজে তখন যন্ত্রপাতি বেশী ছিল না, থাঁকিলেও তাহা 
ক্লাশে আনিষা দেখাইবার মত সহকারী ছিল না। অধ্যাপক 
বাঁকোর সাহায্যে রসারনশাস্থের পরীক্ষাগুলি বিশদভাবে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যখন বুঝিতেন, ব্যাপার আমাদের 
হৃদয়ঙগম হয় নাই, তখন তিনি স্তাগার মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত সম্মুখে 
আনিয়া তাঁহার অন্গষ্ঠটা উচ্ছিত করিয়া ধরিতেন। তৎপরে 
দক্ষিণ হাস্তের তর্জনী সেই বৃদ্ধা্ুষ্ঠে ঠেকাইয়া বলিতেন _ 
90১959 1318 9 ৪ 6936 ৮০1১০ ঘ ডি]] 009-60177 ০£ 
৮ ৬০:৮৮ ৪০৭1500. 01510109 :-ধর হহা। একটা রা 
টিউব, আমি ইহার এক তৃতীয়াংশ লবণ দ্বারা পুর্ণ কিল 
অমমি ব্যাপারটা পরিঞীর হইর়। আসিবার পথে দাড়া £ 
মানব্মন এমন্ই, বগি উপাসক । 

আমার ” রসাচন-খিক্ণ রক্ত জধ্যাপচক্কর নিকও 
হইয়দিসছিল এজি) এ নে হাত সখল দেখিল'ন কাব্যসম্থন্থে 
৬৭৫ লখণ বপধ। এে ব্যপার ঠিক উপলব্ধ হইতেছে না, 
শত 4১5 শেক্গিল হ%) মলে বলিলাম,_ ধব এইটী 
ক ৬৯৬০৭ টিপ এ আঅনতী পাঠকচি"ভ্বব গতিপথ : ইহ। 


৩৪ কাব্য-পরিমিতি 


ভাবলোক, ইহ! বাসনা-লোক, এইটা কল্পনা-লোক। এইরূপে 
আমার প্র্যান-অন্কনে অভ্যন্ত চিত্ত লোকের পর লোক 
আঁকিয়! লৌকোত্তর রসের সন্ধানে ব্যাপৃত হইল। নিজেকে 
বুঝাইবার উদ্গেহ্য অনেক পরিশমে কাব্য-দশনের থে 
রেখাচিত্র অস্কিত হইল তাহার মুগ্তি দেখিলাম ( চিত্র দেখুন ) 
ভিম্বাকার!। প্রথমেই মনে হইল এত চেষ্টার ফলে যাহা 
বুবিয়্াছি তাহার প্রতীক কি এই অশ্বডিথ্ব ! পরক্ষণেই 
মনে হইল ব্রঙ্গাপ্ডই অগু মাত্র, সুতবাং আমার লজ্জিত 
হইবাব কারণ নাই। ববং দেখিলম কবি, কাবা ও 
পাঠকের যে ধাবণা ও শ্রেণী(বভাগ জামার মনের কোণে 
অনেক দিন হইতে অস্পষ্টভাবে সঞ্চিত ছিল, তাহ! এই 
বেখাচিত্রেব সাহায্যে বুঝ। ও বুঝান সহজ-সাধ্য হইয়াছে । 
চিত্রে দেখিতেছি কবিচন্তধাবা ও পাঠক চিত্তধারা 
উত্তয়েরই উৎপত্তিস্থল বস্তক্গগৎ। তাঁহার পর কবিচিত্তধারা 
ও পাঠকচিত্বধারা ভাবলোকে পৌছিম়াছে। এ ভাবলোক ও 
জভিন্ন ; কেবল উত্তযনচিত্তধারার মধ্যস্থলে ভাবলো ক-পরিধির 
ঈষত সঙ্কোচের দ্বারা কবিচিত্ত ও পাঠকচিন্তে* ভাবের ঈষৎ 
বিভিন্ন প্রভাব স্থচিত করিতেছে । তাহা? পৰ উভয় ধারার 
বাসনালোক ভিন্ন হইলেও পরস্পর স্পর্শ করিসা আছে ।' 
কবিচিত্তেব ভাবন্থতি ও পাঠকচিত্ডের ভাবস্বতি মূল 
একশ্রেনীন্থ হইলেও তাহাদের প্রক্কতির ভেদে. স্পট | 


কাব্য-পরিমিতি ৩৫ 


কবিচিত্ব বাদনা হইতে কল্পনায় ও পাঠকচিত্ত বাঁসনা হইতে 
কাঁবো উঠিক্জাছে । সর্বোপরি রসলোক । 

চিত্রে কবিচিত্তধারা বস্ত্ব হইতে কাব্যে দক্ষিণাবর্তে 
(01০০1 ২্1৪০) দেখান হইয়াছে, এবং পাঠকচিত্ত বাম!” 
বর্ডতে দেখান হইয়াছে । ইহাতে বুঝা যায় কাব্যস্যষ্টি ও 
তাহার আস্বাদ গ্রহণ পরস্পর বিপরীতাভিমুখী। কবিচিত্ত- 
ধার। বস্ত হইতে কাব্যে পৌছিতে রস অতিক্রম করিয়া যায়, 
আর পাঠকচিত্বধারা রসে পৌছিতে কাব্য অতিক্রম করিয়া 
যাঁর়। একের যাহ গন্তব্য, অপরের তাহা পথিমধ্যস্থ 
বিশ্বীম স্থান । কবিচিত্তের উদ্দেশ্য রস লহে, রস আনিয়। 
কাব্যে সঞ্চয় ; আর পাঠকচিত্তের উদ্দেশ্য কাব্য নহে, কাব্য 
হইতে রস-সংগ্রহ । 

যে কাব্যরসকে ত্রক্গস্বাদেব তুল্য বল! হইয়াছে সেই 
বূসের কথাই কহিয়। আসিতেছি। কিন্তু সাধারণ হিসাবে 
রসের পধ্যায় ও স্তরভেদ আছে । অতি সাধারণ কাব্য 
পাঁঠে অতি সাধারণ পাঠকও যে আনন্দ পাক্স হহা সত্য। 
ইহাকে রস বলা চলে না। উপস্থিত আন্ন্দই বলিব, যদিও 
ইহাতেও আপত্তি উঠিতে পারে। পুর্বে যে কবিচিত্তধারার 
পরিচয় দিলাম, যাহা বস্ হইতে উৎসারিত হইয়া! ভাব, 
বাঁষন। ও কল্পনার পথে রসে উঠিয়া! কাব্যে ঝারিয়৷ পড়িতেছে, 
তান” ভজ্ঞমগ্রতিত্তা-ঞ্রেরিত কবিচিত্তের ধার|। পাঠক- 


৩৬ কাব্য*্পরিমিতি 


চিত্তের ধারাও ভাব ও বাসনার মধ্য দিয়াই কাব্যে পৌছে 
এবং উৎকৃষ্ট পাঠকচিত্বধারা (দেখান হইতে রসলোকে 
উত্তীর্ণ হয় । পাঠকচিত্ত যদ্দি কেবল রসক্ঞ লা হইয়া রসজ্ঞ 
ক্রিটিক উভয়ই হয়, তবে সে রসলোকেই থামিয়া ষায় না; 
সেখান হইতে রসসিক্ত অন্তরে কবিচিত্বধারার প্রতিবর্তিন 
করিয়া কবির বিচিত্র কল্পনারাজ্যে নামিয়া আসিবার প্রস্জাস 
পায়। 

রস-প্রত্যাবুত্ত কাব্যই উচ্চ শ্রেণীর কাবা, আর তাহার 
মর্ম গ্রহণ করিতে পারে,রসের সমুচ্চ লোকে উঠিবার 
শক্তিবিশিষ্ট পাঠকচিত্ত। উত্তম শ্রেণীর বিপরীতাঁভিমুখী এই 
দুই ধারা রসলোকে পরস্পরের মধ্যে নিলীন হইয় যে আনন্দ 
উৎপন্ন করে তাহাই ব্রহ্মানন্বন্বরূপ বলিয়! কথিত হইয়াছে । 

কিন্তু এতন্ডিন্ন কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অন্তান্ত 
পথও থাকিতে পারে, এবং তাহাদের মিলন-জনিত ভিন্ন 
বর্ণের আননও ন্বাভাঁবিক। এই কথাই চিত্র-সাহাধ্যে 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

কাব্য রচনা করিবার জন্য যেমন কবির প্রয়োজন, 
তেমনি ভাহার আম্মাদল জন্য পাঠকের প্রয়োজন । ষে 
কাব্য কল্পিত হইল, কিন্তু লিখিত হইল না, তাহা স্কাব্য 
কি অকাঁব্য একথা উঠিতে পাঁরে না। যে কাব্য রচিত 
হইয়াছে কিন্ত কখনও পঠিত হইল না, তাহার স্থন্ধেও প্র 


কাব্য-পরিমিতি ৩৭ 


একই কথা । কবিচিত্ধাবা ও পাঠকচিত্তধারার মিলনেব 
ফলই কাব্যবস। এই ছুই ধার! যে পথেই প্রবাহিত হউক, 
যদি প্রথমটীর সহিত দ্বিতীক্পটাব মিলন হয়, তবেই আনন্দ 
জন্মে। যে ক্ষেত্রে মিলন হইল না, সে ক্ষেত্রে কাব্য বিফল। 
সম্‌ ও বিষম € 098161 & 09296: ) তডিৎ যদ্দি কোন 
পরবিবাহচক্রে (০০19) অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে 
পারে, তবেই তাঁভিৎ শক্তি প্রকাশ পায়, চক্রের মধ্যে 
অবচ্ছেদ (৮:9৪ ) থাকিলে তাহা। ব্যর্থ হয়। সেইবধপ 
কবিচিত্তধাবা ও পাঠকচিত্তধাবাৰ অয়ন-চক্র যেখানে 
অব্যাহত থাঁকে, সেইখানেই আনন্দ উৎপাদিত হয়। 
তাঁড়িৎ প্রবাহেব বেগ, প্রকৃতি ও পবিমাণ যেমল তাঁহাদের 
উৎপাদক সম ও বিষম শক্তিদ্বয়েব উপব নির্ভর কবে, তেমনি 
কাব্যায়নচক্রে উৎপাদিত আনন্দের প্রকৃতি ও পরিমাণ 
তাহাদের উৎপাদক কবিচিত্তধাবা ও পাঠকচিত্বধাবার উপব 
নির্ভর কবে। কথাটী বিশদ কবি। 

চিত্রে দেখ। যাঁয়, কবিচিত্তধারা বস্ত হইতে উদগত হইয়া 
প্রথমে ভীবলৌকে পৌছে » সেখান হইতে সরাসরি কাব্য- 
ক্ষেত্রে যাইবার একটা পথ রহিয়াছে । ভাব হইতে খজু- 
বেখায় কাব্যে উত্তীর্ণ হওয়। সম্ভব কিনা সন্দেহ হইতে পাবে । 
কিন্তু পূর্ধ্বে ষে উল্লেখ করিয়াছি, কবি বা তর্জীওয়ালাদের 
বাগাইয়। দিলে তৎক্ষণাৎ বৌদ্ররসের একপ্রকার কাব্য জন্মে” 


৩৮ কাব্য-পরিমিতি 


তাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর । ভাব অর্থাৎ 922০$1০০এর 
জন্মমাত্র কাঁবারচনা একাস্ত অসম্ভব মনে হয় না। কলি- 
কাতার রাজপথে ষখন হাকিয়া বায়, 

বাপরে বাপ বিষম কা, 

উদ্টে বুঝি যায় ব্রহ্মাণ্ড ! 

পেটের ছেলে আপন হাতে 

কাঁটলে মায়ে নিশুৎ রাতে! 

একটী পয়সা খরচ কোরে, 

বাবুরা সব দেখুন প'ড়ে ! 

তখন কবিচিত্ত সে কাব্যে ভাব হইতে বাঁসনালোকে 

উঠঠিগাছিল বলিয়াও মনে হয় না । কোন ব্যাপার ঘটিবামাত্র 
ভাবটী কবিচিত্তে স্ৃতির জগতে, অর্থাৎ বাস- 
নায়, রূপান্তরিত হইবার পুর্ব্বেই এই শেণীর 
কাব্য জন্মলাভ করে ৷ ইহাদিগকে “ভাবসমুখ- 
কাব্য বলা যায়। প্রাণীজগতে মেরুদণ্ডহীন জীব ষে 
শ্রেণীর, কাব্য-জগতে ভাবসমুখ কাব্যও প্রায় সেই শ্রেণীর । 


ভাবসমুখ 
কাব্য 


কিন্তু কে অশ্বীকার করিতে পারে ঘষে এ শ্রেণীর 
কাব্েরও পাঠক আছে এবং তাহারা ইহা। হইতেই আনন্ৰ 
পায়? আনন্দ যখন পায়, তখন ব্যাপারটীকে উড়াইফা 
দেওয! চলে না। আনন্দ পাইবার কারণ এই, ষে এক 
শ্রেণীর পাঁঠকচিত্ত আছে, যাহার! কাব্য হইতে কেবল 
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8206100এ, ভাবেই, নামিতে চাহে ; কল্পনা কি রসলোকের 
খোজ তাহার! রাখে না৷ বীর-রসের কাব্য পড়িয়। তাহার! 
সরাসরি “উৎসাহে নামিয়া আসে, হয়ত বিপ্লবীর দলে নাম 
লেখায়; রৌদ্ররসের অভিনয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়! জুতা 
খুলিয়। মারে ) মধুর-রসের কাব্যে তাহারা কেবলই রতিভাব 
খোজে । এ শ্রেণীর পাঠকচিত্তধারা রস ব 
ভাবমুখী 

ও কল্পনায় উঠিতে সমর্থ নয় এবং ইহাদের “ভাব- 
মুখী পাঠকচিত্ত” বলা যায়। ভাবসমুখখ কাব্যে 
কবিচিত্তধারা যেমন ভাব হইতে কাব্যে সিধা উঠিয়া গিয়াছে, 
ভাবমুখী পাঠক চিণ্ডের ধারাও সেইরূপ কাব্য হইতে ভাবে 
সিধ। ফিরিতে চায়) আ্ুতরাং অয়নচক্র সম্পূর্ণ হইয়া এক 
প্রকারের আনন্দমআ্োত প্রবাহিত হইতে থাকে । 'রসোন্ুখ 
পাঠকচিত্তধারা কাব্য হইতে রসে উঠিতে চাহে, তাহার পথ 
ভিন্ন ; ভাবসমুখ কবিচিত্তধারার সহিত চক্র সম্পূর্ণ না হওয়াক় 

আনন্দ বহে না । 


ভাব্সমুখ কাব্য যে ছন্দেঃ অলঙ্কারে, শ্রীহীন হইবে, 
এমন কোন কথা নাই । বাচ্যার্থ ছড়া ব্যঞজনাও 
থাকিতে পাঁবে। কিন্তু তাহা রসের ব্যঞ্রনা নহে, 
ভাবের ব্যঞ্জনা। হেমচন্দ্র যখন রেলগাড়ী দে খিয়। 
লিখিগাছিলেন, _ 


৪০ কাব্য*পরিমিতি 


এস কে বেড়ীতে যাবে, শীত্র কব সাঙ্গ, 
ধরায় পুম্পকরথ এনেছে ইংরাজ ! 
শীত্র উঠ, ত্বরা করি” 
বাক ব্যাগ তল্লি ধরি”, 
এখনি বাঁজিবে বাঁশী, 
ঠং ঠ₹ ঠং কাশি | 
কিম্বা," 
ছেলীম টেম্পল্‌ চাঁচ।, আচছা মভা। নিলে, 
ভোজং দিয়ে ভোটীং খুলে মিউনিসিপ্যাল বিলে । 
তখন তিনি বাসনা-পোকেও উঠেন নাই । 
মায়ের দেওয়! মোটা ক্ষাপড় 
মাথায় তুলে নে-রে ভাই! 
এই জাতীস্ব অধিকাংশ জাতীয় সঙ্গীতের কাব্যাংশ 
ভাবসমুখখ কাব্যের দৃষ্টান্ত হইতে পারে । 
সসক্কোচে উল্লেখ করিতে হয়ঃ আদি-কবির প্রথম 
ক্লোকটী কোন্‌ শ্রেণীর কাব্য? কাঁমমোহিত ক্রোঞধ্মিথুনের 
একটীকে ব্যাধ শরবিদ্ধ করায় তাহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ 
যে শ্লোক নির্গত হইল, তাহাতে তিনি ব্যাধকে অভিসম্পাত 
দিয়াছেন। ইহ! তাহার শোকার্ত হৃদয়ের প্বতঃ ও সগ্ভো- 
নিশ্যত ছন্দৌবদ্ধ বাক্য। তাহার সেই শোকভাৰ স্বৃতির 
স্তর বাহিয়। কল্পনান্তরে উঠিবার অবসর পায় নাই। ইহাকে 
ভাবসমুখখখ ক্ষাব্য বলিলে নিতাস্ত অন্তায় হস্গ বলিয়। মলে হয় 
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না । আদি কবির এই প্রথম রচনাকে যদি কাবা-জগতের 
জ্রীব-শবাল (0£9$0151%979 ) বল। হয়, তবে তাহাতে 
আঁপত্তিরই বা কি কারণ থাকিতে পারে? জীব-শৈবালে 
জীব-জগতেব অসীম বৈচিত্র্যের কোন চিহ্ছই নাই ; তথাপি 
তাহ। জড় হইতে জীবেব প্রথম অভিব্যক্তি বলিমা। সমস্ত 
বৈজ্ঞানিকের আদবের বস্ত। কবিগুরুর মুখনিঃস্যত এই 
প্রথম শ্রোকও প্রত্যেক কবি ও রসিকের কাঁছে সেই হিসাবে 
আদরের জিনিষ । ইহার বেশী আর কিছুই এ শ্লোকে নাই 
এবং কবিগুরুর পরজীবনের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্ত 


বলা বাহুল্য কবিচিত্তধারার বিশ্লেষণ করিয়া আমি 
কবিদের জাতি বিভাগ করিবার প্রয়াসী নহি । কাব্যের 
শ্রেণী-বিভাগ করাই আমার উদ্দেশ্য । কোনও কাব্যে 
কবিচিত্তের যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সে কাঁব্যে কবিচিত্তের 
জাতি ও কাব্যের জীতি অভিন্ন, অর্থাৎ ভাবসমুখ কাব্যে 
কবিচিত্তও ভাবসমুখখ । কিন্তু কোন বিশেষ কবির চিত্তকে 
স্থায়ীভাবে ভাবসমুদ্খ চিত্ত বলা অতীব ছুঃসাহসের কথা এবং 
তাহ। সত্যও লে । 


ভাবলোকের উর্ধে স্থতির জগৎ্,__বাসলালোক ॥ ষে 
কাব্যে কবিচিত্ত বাসনা” হইতে সিধা। কাব্যক্ষেএ্রে চলিয়া 
গিয়াছে, তাহাকে “বাঁসনাসমুখখ কাব্য? 
বল! যায়। এ শ্রেণীর কাব্য ভাবসমুখ 
কাব্য হুইত্তে বিশেষ উন্নত না হইলেও 
ইহার ধার। বিভিন্ন । কবিচিত্ত ভাব ব! 9:০০ হইতে 


বাসনাসমুখ কাব্য ও 
বাসনামুখী চিত্ত 
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প্রত্যক্ষভাবে মালমশলা সংগ্রহ না করিয়া তাহার স্মৃতি বা 
বাসন। হইতে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে। এ কাবে 
'রসোন্মুখী” পাঠকচিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে না। “বাসনাযুখীঃ 
পাঠকচিত্ত-_যাহা কাব্য হইতে প্রত্যক্ষভাবে বাসনালোকে 
নামিবার পক্ষে উপযোগী ও তাহারই জন্ত উন্মুখ, তাহা -- 
এইরূপ কবিতা হইতে আনন্দলাভ করে। এখানেও কবি- 
চিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়ন-চক্র বাসলার মধ্য দিয়া 
সম্পূর্ণ হইগ়্াছে বপিয়া এ কাঁবোর আনন্দ এই জাতীয় 
পাঠকের মনে প্রতিভাত হইয়া উঠে। বাসনামুখী পাঠ ক- 
চিত্ত ভাবমুখী পাঠকচিস্তকে অপেক্ষাকৃত অশ্রদ্ধা করে এবং 
রসোন্ুখী পাঠকচিভ্তকে সন্ত্রম করে, অথবা অগ্রাহ করে। 
রতিবাসনাজাত কাব্য বাঁসনামুখী পাঠকচিত্তে রতিবাঁসনা- 
জনিত আনন্দ গ্ভায় এবং তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট । এ কাব্য 
বা পাঁঠক মধুর রসের ধার ধরে না। ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কাব, 
এমন কি ব্যঞনাও--যাহা বাসনার ব্যঞ্জনা, বিসের নহে 
থাকিতে পারে। ভারতচন্দ্রের বিগ্যান্ন্মরের অনেক অংশ 
এই বাসনাসমুখ কাঁবোর উজ্জল উদাহরণ-স্থল। শক্ষরা- 
চার্ষের “মোহমুদগব+ নির্বেদ ভাবের € শমভাবের উপভাব ) 
বাসনাসমুখখ কাব্যের উদীহরণ। উশ্বরগুপ্তের “পাটা” বা 
“তপ্সে মাছ”, হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে” এবং রবীন্দ্রনাথের 
“কণ্িকা'র অনেক কবিতা এই বাসনাসমুখ কাব্য-পধ্যায়ে 
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পড়িতে পারে । অল্পশক্তি-বিশিষ্ট কবিদের অনেক কাব্য 
ছন্দ, অলঙ্কাব, এমন কি ব্যঞ্জনা-সংঘুক্ত হইয়াও বাসনা-সমুখ 
পর্ধযায়ের উদ্দে স্থান পাইতে পারে না। 

ভাবসমুখখ ও বাসনাসমুখ কাব্যকে এক গোঠীব অন্তর্গত 
বলা যাইতে পাবে । কাঁরণ অঙ্জনচক্র সম্পূর্ণ করিয়া এই 
দুই জাতীক্স কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে পাঁঠক- 
চিত্তক কাব্যক্ষেত্র হইতে নিষ্নীভিমুখে ভাঁব বাঁ বাসনীলোকে 
নামিতে হয় । বতিভীব বা রতিবাসন) ছুইএর কোন্টাই 
উচ্চাঙ্গের বস্তব নয় । আর রসশাস্ত্রে মাপকাটিতে কাম 
ভাবেব উদ্রেক আর বৈরাগ্যভাবের উদ্রেক এক শ্রেণীতে ই 
পড়ে, কারণ মধুর রস ও শাস্ত বস সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্ জিলিষ। 
এ রাজ্যে ভাব ও বাসনার স্থান নিয়ে, কল্পনালোক তাহাদের 
উর্দে এবং রসলোক শীর্ষে অবস্থিত। সেই জন্ত ভাবসমুখ 
ও বাসনীসমুখ কাব্য একই গোষ্ঠীর অন্তর্পত নিক্নজীতীয় 
কাব্য । ভাবধুখী ও বাসনামুখী পাঠকের অভাব কৌন 
কালেই হয় নাই, সেইজন্ত এই জাতীয় কাব্যেরও অসভাঁক 
নাই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার! নিয়স্তরের জীবদেহের 
হ্যায় ক্ষণে জন্মে, ক্ষণে মরে ১ আর ০কোনও রূপে আপনাদের 
ধারাটী বজায় রাখিয়। চলে । 

লতা শ্বভাবতঃ উর্ধদেশে উঠিতে অক্ষম । মাটার উপর 
জাতাইয়! বেড়ীনই তাহার ধন্দ এবং গো-মহ্যাদির ভক্ষ্য 
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হওয়াই তাহার ভাগ্য । কিন্তু দগুসাহায্যে সে উদ্ধে উঠিতে 
পারে, এবং মাচায় উঠাইয়! দিলে গো-মহিষাদির মুখ হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়। ফল ফলাইতেও পারে। শক্তিশালী কবির 
রচিত অনেক বাসনাসমুখখ কাব্যও মধুর ছন্দ, চতুর 'আলঙ্কার 
ও সবল রীতির আশ্রপ্ণ পাইয়া ধাচিয়া আছে এবং ফলও 

ফলাইয়াছে ; কিন্তু তাহা কোন দিনই অনৃতফল নঙে | 
এইবারে যে দেশের কথা কহিব -কলনালোক-- সেখানে 
বুদ্ধির প্রবেশ নিষিদ্ধ না হইলেও সে মাঝে মাঝে দিশা হার 
চি ইয়। ফেলে । কবিচিত্ত্ধীরা যখন কল্পনা- 
লোক হইতে বিভাব, অনুভাঁব ও উপ- 

কল্পনামুখী চিত্ত 

ভাব দ্বার পুষ্ট হইয়। সমশীর্ষে অবস্থিত 
কাব্যক্ষেত্রে ছন্দ, রীতি, অলঙ্কার ও অর্থ সমুদ্ধ হইয়া প্রকাশ 
পায়, তখনকার কাব্য ভিন্ন বস্ত। আমবা ইহাকে “কল্পনা- 
সমুখ* কাব্য বলিব। কবিচিস্ত কল্পনার ভিতর দিয়া গিয়াছে, 
স্থৃতরাং সাধারণ লৌকিক মনেব উদ্ধে সে উপচার সংগ্রহ 
করিয়াছে । কল্পনাসমুখ কাঁব্যেক কবিচিত্তধারা অয়লচত্র 
সম্পূর্ণ করে,_“কল্পনামুখী” পাঠকচিত্তধারার সহিত ) 
স্ত্তরাং এ কাব্যের আনন্দ কল্পনামুখী পাঠকচিত্তেই সম্পূর্ণ 
প্রতিভাত হয় । রসোনুখী পাঁঠকচিত্ত ইহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা 
করিতে পারে না, আর বাসলামুখী কিম্বা ভাবমুখা পাঠকচিত্ত 
আভিজাত্যের জন্ত ইহাকে সমীহ করিলেও আনন্দ পায় না । 
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অক্পনচত্র সম্পূর্ণ হওয়া লা হওয়াই এই আনন্দ বা অবজ্ঞার 
কারণ; যেহেতু কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অবচ্ছেদ- 
হীন প্রবাহই আনন্দ । 

কল্পনাসমূখ কাব্যে কবিচিত্ত বুদ্ধি ঘার। মাজ্জিত ) বিভাব- 
অনুভাবসউপভাব সম্বন্ধে জাগ্রত) শব্দচয়ন, ছন্দোবন্ধাল, 
অলঙ্কার-নির্বাচন, বাচার্থবোধ ও ব্যঞগ্নাব প্রয়োজন 
ইহাদের ষথাষথ জ্ঞান তাহার আছে । এক কথায় কবিচিত্ত 
তাহার আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। রসের উদ্বোধ 
তাহাকে করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই । 
কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কাব্যস্থজনকাণলে রসাকণজ্ষী হইলেও 
রসোন্ুখী না হওয়ায় রসের দিকে উঠিবার চেষ্টামীত্র করি 
যাই কাবো নামিয়। আসে। কল্পনায় বিভাব এক অংশে 
সবল হইল, কিন্চ' অপর অংশ হয়ত তাহাকে খণ্ডিত করিল ; 
বিভাব উপযোগী হইলেও, অন্ুভাব-উপভাব বিরুদ্ধ হইয়। 
বেস্সুর বাঁজাইয়। দিল 3 শব্দ রীতি অলঙ্কার সুন্দর হইয়াও 
অর্থ ব্যপ্তনার ধাপে উঠিল না, অথব1 ব্যঞ্জনা দূর্বল হইল; 
ছন্দ ও বাতি অর্থকে চাপ। দিল ; অলঙ্কার ব্যঞ্জনাকে ভাঙিয়! 
দিল; কিন্তা বিশ্লেষণ-বুদ্ধি দ্বারা ০কোন মহ দোষ ধরা লন! 
পড়িলেও রস দানা বাধিল না । ইহার একমীত্র কারণ -_ 
কবিচিত্তধার! সেই কাব্যবিশেষে পৌছিবার পূর্বে রসলোক 
থুরিয়া) আসে নাই ) হয় তাহার অভিনয় করিতেছে, নয় 
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রসৌছোধ সাধ্যাতীত বুঝি! কাঁবোর বহিরঙ্গে বিলাস কবি- 
তেছে। 

কল্পনাসমুখ কাব্যেব সম্বন্ধে যাহ। বলা হইল তাহাতে বুঝা 
বাইতেছে-_বিভাব, অন্ুভাব, উপভাব, শব, ছন্দ, রীতি, 
অলঙ্কাব, বাচ্যার্থ, ব্যঞ্জনা সমন্তই ইহাতে বর্তমান থাকিলে ও 
তাহাদের সামঞ্জৈস্তের অভাব থাকে এবং তাহাবা স্ুসংস্থিত 
হয় না। মুল ভাবটা বসে পরিবন্তিত হইলে উক্ত কাব্য- 
কৌশল-পরম্পরা পরিমাণে, মাত্রায় ও বিস্তাসে স্বতঃই যথাযথ 
হয়, কিন্তু কল্পনাসমুখখ কাব্যে এইগুলিব অভাব ঘটে। 
কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত বলিতে সেই চিত্ত বুঝিতে হইবে, যাহ 
এই সীমঞ্জস্তের অভাব লক্ষ্য করে না, বা তাহ! দ্বার! পীড়িত 
না হইয়৷ অসমঞ্জস কাব্যকৌশল হইতেই আনন্দ লাভ করিতে 
পাঁরে। বলিষ্ঠ রীতিমাত্র যাহাকে সচকিত করে, স্ুন্নব 
ছন্দই যাঁকে মুগ্ধ করে, চতুর অলঙ্কাব যাগকে বিশ্মিত 
করে, সবল বিভাঁব-অনুভাব-উপভাব মুল ভাবের বিরোধী 
হইলেও যাহাঁকে ভানাইয়! লইয়। যাক, ইহাদের পরস্পরের 
মধ্যে অসামগ্রস্ত ও রসবিমুখীনতা যাহার গোচরীভূত হয় না, 
অংশের আনন্দই যাহার পূর্ণের তৃষণকে শমিত করে, তাহাই 
কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত । 

বলা বাহুল্য, কল্পনাসমুখ কাঁব্যই জগতে সর্বাপেক্ষা 
অধিক, আবু কল্পনামুতীচিত্তসম্পন্প পাঠক ততোধিক । 
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হখ্যায় বু এবং আভিজাত্যসম্পন্ন বলিয়া এই কাব্যে নান! 
ত্তরবিভাগের চেষ্টা হয়; কোন্‌ কবি কাহার অপেক্ষা বড় 
কোন্‌ কাব্যের ওজন কত, তাহার বিচার লইস্া বিতণ্ডা উপ- 
স্থিত হয়। চিত্রে সমশীর্ষে অবস্থিত কল্পনা-লোৌক ও কাব্য- 
ক্ষেত্রের উপর এবং রসলোকের নিম্মে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া 
আছে,_যাহার মধ্যে সংখ্যাতীত বক্ররেখ। কল্পিত হইতে 
পারে । রসলোক হইতে তাহাদের দুরত্বানুযায়ী কাব্যকে 
উচ্চ-নীচ মর্ধাদা দেওয়! চলিতে পারে । কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে কোন রেখাঁটী রসলৌক ঘুরিয়া আসে নাই ? স্থতরাং 
রসোন্মুণী পাঠকচিত্ত্ের সহিত অয়ন-চক্র সম্পূর্ণ না হওয়ায় 
অখনন্দ উৎপন্ন হয় না। অন্নসংখ্যক রসোনুখী পাঠকচিত্ত 
বলে-_ইহাঁতে রস কোথায় ? সংখ্যাতুযিষ্ট বুদ্ধিমান কল্পনা” 
মুখী পাঠকচিত্ত বলে--আমরা আনন্ব পাইতেছি, সুতরাং 
রস আছে, খ্ুঁজিক্া দেখ ।” 
কল্পনামুখী ও রপসৌন্মুখী পাঠকচিত্ত সম্বন্ধে আর একটা 
কথ। এইখানে বলা উচিত মনে করি ॥ একই পাঠকের 
চিত্ত কোনও কাব্যে রসোন্ুখী, কোনও কাব্যে কর্পনামুখী 
হওয়। বিচিত্র নয় । ইহার কারণ “বাসনার তারতম্য। থে 
ভাবের বাসনা ষে চিত্তে দুর্বল, সে চিত্তে উক্ত ভাবের রসমুস্তি 
পুর্ণ প্রতিভাত হইতে পারে না । সুতরাং পাঠকবিশেষের 
চিত্ত কোনও এক রসের কাব্যে রলোন্ুখা হইলেও আপনর 
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রস-সম্থন্ধে সে কল্পনামুখী হইতে পারে। তবে রসোন্মুখী 
পাঠকচিত্তের পক্ষে কখনও রসবিশেষে স্থায়ীভাবে বাসনাযুখী 
বা ভাবমুখী হওয়া সম্ভবপর মনে হয্প লা3 ধেহেতু পূর্বেই বলি- 
মাছি, বাসনাসমুখ কাব্য ও ভাবসমুখখ কাব্য নিয্নতর গোষ্ঠীর 
অন্তভূক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝিতে চেষ্টা করি 1 
ইহা! অসম্ভব নহে যে শান্ত, করুণ, মধুব বসের অধিকারী 
কোন রসোন্থুখী পাঠকচিত্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ এ কবিপ্রতিভ। 
“ভূতভয়-ভাঁবটাকে যে অপরূপ “ভগ্জানক রগ এ রূপান্তরিত 
করিয়াছে, তাহার পুর্ণ আস্মাদ গ্রহণ করিতে পাবিল না 
কারণ তাহার অন্তরে ভূতভয়-ভাবেব বাসনা দূর্বল ছিল। 
এক্ষেত্রে সেই পাঠকচিত্ত “কল্পনামুখী” হইয়া কল্পনার 
,আনন্দই লাভ করিবে । কিন্তু তাই বণিক সে একেবারে 
ভাঁবলোকে নামিয়া আসিয়া ভাবমুখী পাঠকচিত্তের গ্তায় ভূত- 
ভপ্প-ভা খুঁজিবে ইহ! অসম্ভব । এক রসে রসিক চিত্ত অন্য 
রসে পূর্ণ মাত্রায় অরসিক হইতে পারে না । 
কবিচিত্ত খন রসলোৌকে উখিত হইয়া! কাব্যে প্রত্যা বৃত্ত 
হয়, তখন কাব্যকে “রপোত্বী৭ণ কীব্য” বলা যায় । এ কাব্যের 
কও রণ বিচার বুদ্ধিদ্বারা চলে ন1, ইহা। অন্ু- 
রসোম্ুী চি ভূতিসাপেক্ষ। রসোত্বীর্ণ কাব্যের প্রকৃত 
বোদ্ধা-রসোনুখী পাঠকচিত, কারণ 
রসলোৌকের মধ্য দিয়া এই ছুই ধারার অয়ন-চক্ সম্পূর্ণ ও 


কাব্য-পরিমিতি ৪৯ 


সার্থক হইয়াছে । এই মিলনের আস্বাদ সেই নিজের 
সম্থিতের আনন্দময় চর্বণ-ব্যাপার । সুতরাং এই লোকোস্তর 
লোঁকে দ্ীড়াইস্া বিচার করিবার অধিকার নাই । এখান 


হইতে নামিয়। কাব্যক্ষেত্রে ধড়াইয়! রসোতীর্ণ কাব্যের 
হৎ্সামান্ত আনন্দপরিচয় গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 


কথা কণ্ড, কথা কও । 
অনাদি অতীত, অন্ত রাতে 
কেন চেয়ে বসে রও ? 
কথ। কও, কথা কও । 
যুগ যুগাস্ত ঢালে তার কথা 
তোমার সাগর-তলে ; 
কত জীবনের কত ধার! এপে 
মিশীয় তোমার জলে । 
হেখ। এসে তাঁর আত নাহি আর, 
কল-কল ভাঁষ নীরব তাঁহার, 
তরঙ্গহীন জীবণ মৌন 
তুমি তারে কোৌথ। লও ? 
হে অতীত তুমি হৃদয়ে আমার 
কখ। কও, কথ। কও । 


অতীতের প্রতি যাহার কোনদিন কোন দরদ নাই, 


ছর্থাৎ যাহার চিত্তে এহ ভাবের বাসনা সঞ্চিত নাই, তাহার 
€ 


৫০ কাব্য-পরিমিতি 


কথা একেবারেই বাদ দিতে হইবে ; কারণ বাসনাহীন, 
পাঁঠকচিত্ত কাব্যবিচারের বাহিরে । কিন্তু অতীতের প্রতি 
দরদসম্পন্ন চিত্তে সন্দেহ থাকে না, যে কবিচিত্ত এখানে 
অতীতের বাসনাসাগরে ক্নান করিয়। এইমাত্র উঠিয়া আসিল। 
ইহার শব্দ, রীতি, অলঙ্কার, বাঞ্জনার বিচার পৃথকৃভাবে কে 
করে? কি ইহার বিভাব, কি অনুভব, তাহাতেই ক 
কাহার প্রয়োজন? কেবল বুঝা যায় কবিচিত্ত এইমাত্র 
লোকোত্তর তীর্থে অতীতের যে রসমুত্তি প্রত্যক্ষ করিয়! 
আসিল, আপনার শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কার-অর্থ সমস্তই একমুখী 
করিয়া সেই অতীতের বোধন করিতেছে । পাঠক চিত্তে 
রসলোকস্থিত দেই অতীতের ভীষণ-কান্ত মুস্তি ছত্রে ছত্রে 
সফুটিয়া উঠে ২ 


যুগযুগাস্ত ঢালে তার কথা 
ভোঁমার সাগর-তলে। 
ইহার মধ্যে দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়। ষে ব্যাপ্তি, 
তাহার আনন্দ মনকে প্রসারিত করিয়। ঘ্যার়। 
সেথা এসে তার শ্রোত নাহি আর, 
কল-কল ভাব নীরব তাহার। 


ইহার বিপুল নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তি চিত্তকে অভিভূত 
করে। 


কাব্য-পরিমিতি ৫১ 


তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন ! 
ভয্ের ভাব নয়, ভয়ের বাসনা নয়, ভন্মের কলুনা নয়, 
ভয়ের আনন্দ ইহাতে জাগিয়া উঠে» যাহাকে ভিক্জানক র্‌স 
বলা হয়। 


. কবিচিত্ত আর একবার রসলোকে ডুব দিয়া আসিয়া 
বলিতেছে-__ 
তব সঞ্চার শুনেছি আমার 
মন্দের ম।ঝখানে, 
কত দিবসের কত সঞ্চয় 
রেখে যাও মোর প্রাণে! 
কে একথা অবিশ্বাস কবিতে পারে? পাঠক চিত্ত 
'আপন। হইতে অন্তমুর্থী হইয়া আপনার মন্দ্দে অতীতের 
সঞ্চয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়। উঠে । এনমাঁন করিয়। কবিচিত্ত 
ধারা ও পাঠকচিত্তধাবার মিলনে রসের আস্বাদল চলিতে 
থাকে-যাহ। সংসার-বুক্ষের অমুতময় ফল; আর যে ফলে 
নিম্াধিকারী পাঠকচিত্ত চিরবঞ্চিত । 


লী শী পপির্পি পপ গর 
রা জাগা ২৬৯ 
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সিদ্ধান্ত 


চিত্র-সাহায্যে বুঝিবার ও বুঝাইবাঁর চেষ্টা কর! হইল থে 
কবিচিত্ত, কাব্য ও পাঠকচিত্ত ইহাদের প্রত্যেকটা চার 
শ্রেণীতে বিভক্ত । স্থষ্ট কাব্য হইতে যে চিত্তের পরিচয় 
পাঁওয়া যায় তাহাই সে কাব্যের কবিচিত্ত, সুতরাং কবিচিত্ত 
৪ কাব্যের পৃথকৃ্‌ ভাবে শ্রেণীনির্দেশ নিশ্রয়োজন। 
রসৌত্তীর্ণ কবিচিত্ত ও বুসোত্তীর্ণ কাব্য সমসংজ্ঞা্ন পড়ে । 
কাব্যের বিভাগ» 


(১) ভাবসমুখ কাব্য । 
(২) বাসনাসমুখ কাব্য । 
(৩) কল্পনাসমুখ কাব্য। 
(৪) রসোত্তীর্ণ কাব্য। 
পাঠকচিত্তের বিভাগ, 
(১) ভাবমুখী চিত্ত । 
(২) বাদনামুখী চিত্ত । 
(৩) কল্পনীমুখী চিত্ত । 
(৪) রসোন্ুুখী চিত্ত । 
ইহাদের মধ্যে ভাবসমুখ কাব্যের সহিত ভাবুখী চিত্তের, 
বাসনাসমুখখ কাব্যের সহিত বাসনামুখী চিত্তের, কল্পনাসমুখ 
কাব্যের সহিত কল্পনামুখী চিত্তের, রসোত্বীর্ণ কাৰোর 


কাব্য-পরিমিতি ৫৩ 


সহিত রসোন্ুবী চিত্তের অফনচক্র সম্পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের 
উৎপত্তি হয়, যদিও সেই সেই আনন্দের প্রকার ও পরিমাণের 
তারতম্য আছেই । রসোত্বীর্ণ কাব্যের সহিত (অর্থাৎ কাব্য- 
বিশেষে প্রকাশিত রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের সহিত) রসোন্ুুখী 
( পাঠক ) চিত্তের ষে মিলন, তাহাই শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ- 
স্বরূপ ভগ ; এই আনন্দেরই অপর নাম “রস” । 
পুর্ব্বে বলা হইয়াছে ভাবসমুখ কাব্য ও বাসনাসমুখ 
কাব্য এক-গোত্রীর এবং হীন-গোত্রীয়। তজ্জনিত আনন্দকে 
“আনন্দ” না বলিয়া “বিলাস” বল। সমীচীন মনে করি, নচেৎ 
“আনন্দ” শব্দটার জাতি নষ্ট করা হয়। তাহা হইলে সুত্র 
এইক্প দাঁড়ায় 2 
১1 ভাবসমুখ কাব্য + ভাবমুখী চিত্ত-ভাববিলীস । 
২। বাসনীসমুখ কাব্য +বাসনামুখী চিত্ত ₹বাসনাবিলাস। 
৩। কল্পনাসমুখ কাব্য 4 কল্পনীমুখী চিত্ত _ কল্পনালন্ব । 
৪। রসোতীর্ণ কাব্য + রসোন্দুখী চিত্তস্রস । 
যে চার্ী পৃথক্‌ অফ্পনচক্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের 
নাম ধথাক্রমে--১। ভাব্বিলাস চক্র 
২। বাসনাবিলাস চক্র 
৩। কল্পনানন্দ চক্র বা আনন্দচক্র 
৪। বসচক্র 
_-রাথা যাইতে পারে। 


( বিলাসস্চক্র 


৫৪ কাব্য-পরিমিতি 


ভাব হইতে কাব্যে পৌছিবার রেখাপথ একাধিক 
কল্পিত হইতে পারে, সুতরাং ভাববিলাস চক্রও একটা নহে-_ 
অনেক । কিন্তু এই চক্রের অধিকাংশ রেখাপথ বাসনালোক 
খণ্তিত না করিয়া যাইতে পাবে না। ইহা ছ্বার। বুঝিতে 
হইবে যে খাটি ভাববিলান চক্র অতি অল্প। প্রত্যেক 
চক্রেই বাসনার অল্লাধিক মিশ্রপ থাকে । 

বাসনালোক হইতে কাঁবাক্ষেত্জে পৌছিবার বন ঢরখা- 
পথ অকঙ্কিত হইতে পারে, সুতরাং বাসনাবিলাস চক্রের 
্যাও অনেক । ইহার্দের আপেক্ষিক গুণবিচার রেখা- 
চিত্রে চক্রের অবস্থান মন্ুসারে স্থির কর! যাইতে পারে । 
অর্থাৎ বাসনার উচ্চন্তব হইতে সমুখিত কবিচিত্ত কাব্যে 
পৌছিলে যে বিলীনচক্রের উৎপত্তি হয়, তাহা বাসলাব 
নিয়স্তরসমুখখ চক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে । 

বিলাসচক্র সম্বন্ধে ষে কথা বলা হইল কল্পনানন্দচক্র 
সম্বন্ধেও সেই কথ! সম্পূর্ণ খাটে এবং রসচক্র সম্বদ্ধেও লা! 
খাটিবার কথা নহে। রূস বলিতে যতই লোকোত্র 
ব্যাপারে স্থচিত হউক, রসোত্তীর্ণ কাব্যেও হান্তরস ও 
করুণরদে গভীরতার পার্থক্য আছে স্বীকার করিতেই 
হইবে। বুতরাং বপোত্তীর্ণ কাব্যমাত্রই একই রসচক্র 
উৎপাদন করে না। ভাবের প্রকৃতি ও কবিপ্রতিভার 
পার্থক্য অনুনারে রমচক্র বিভিন্ন হয়। €কবল ইহাদের 


কাব্য-পরিমিতি ৫৫ 


মধ্যে সাধারণ ধন্ম এই, ষে কবিচিত্ত কাব্যে পৌছিবার পুর্বে 
সেই নেই রসের আন্মাদ গ্রহণ করিয়া আসিমাছে । ইহ 
ছাড়া ভাবলোক, বাসনালোক, ও কল্পনীলোকের সীমাস্ত 
হইতে চক্রের উদ্ভব হইতে পাঁরে এবং সে-সব সেও চক্র 
“মিশ্র চক্রে” পরিণত হয় । এমন কাবা আছে ধাহার চক্র 

ংশতঃ তাঁববিলাস ও অংশতঃ বাসনাবিলাস ১ অথবা 
অংশতঃ বাসনাবিলাস ও অংশতঃ কল্পনানন্দ হইতে পারে। 
এ সমস্ত কথ। বলিবার উদ্দে্য এই, যে কবিপ্রতিভা ক 
বিচিত্র এবং ভাহাঁর পুর্ণ পরিচয় ও শ্রেণী বিভীগ করা কত 

সোধ্য, তাহা কল্পিত রেখাচিত্র হইতেই বেশ স্পট 
হইতেছে । 


ইহাও বলা সঙ্গত যে, আঁধকাংশ কাবাই মিশর চক্রের 
উৎপাদন করে । কাব্যের যে চারিটা বিভাগ করা হইয়াছে 
তাহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে কাব্যাংশের পক্ষে শ্ঁ কথ। 
সত হইলেও কোনও কাব্যে তাঁহার সমস্ত অংশ একই চক্রের 
উৎপাদন না করিতে পারে । তবে যে কাব্য ভাবপ্রধান 
তাহাকে ভাবসমুখঃ যাহা বাসনা প্রধান তাহাকে বাসলা- 
সমুখ, ষাঁহা। কল্পনাপ্রধান তাহাকে কল্পনাসমুখখ এবং যে কাব্যে 
সুখ্য ভাবটা রস অতিক্রম করিয়া আদিকাছে, গৌণ কাব্য- 
কৌশলে অক্নাধিক বিচ্যুতি থাকিলে ও, তাহাকেই রসোতীর্ণ 
কাব্য বলিতে হইবে । 


€৬ কাব্য-পরিমিতি 


এইখানে শিশু-সাহিতোর পর্যায় আলোচনা কর! 
যাইতে পারে । শিশুর মনে ত বাসনার বিশেষ বালাই নাই, 
কারণ সে জগতে ভাবের সহিত পরিচয় লাভ 
করিতেছে মাত্র, ভাবের স্থৃতি তাহার চিত্তে 
এখনও সঞ্চিত ভইয়। উঠে নাই। যে পাঠকচিন্তে বাঁপনা 
নাঁই তাঁভা কাব্যক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না । ম্থতরাং কোন 
কাবোর আস্বাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব । তবে শ্িশুকাব্যের 
সহিত শিশু-পাঠকচিত্তের অয়নচক্র কিরূপে সম্পূর্ণ হয় এবং 
আনন্দই বাকি উপায়ে উত্পাদিত হস ? 

এখানে আমাদের বিচার করিতে হইবে শিশুসাহিতা 
কোন্‌ 'ভাবের” কারবার করে। শিশুসাহিত্যের কারবার 
পরধানতঃ বিস্বয় ও কৌতুহল ভাব লইয়া । বিস্ম্স ও 
কৌতুহল এমন ০শ্রণীর “ভাব? যাহা বালনার অভাবই স্থচিত 
করে। বিন্ময় বা কৌতুহল ভাবোছেোধক বস্তর পুনঃ পুনঃ 
সংঘাতে মনে বিস্ময় বা কৌতুহলের লাঁঘবই ঘটায়। যে 
চিত্ত জীবনে যত বেশী বাঁর বিশ্মিত হইগ্সাছে, তাহার বিস্মিত 


হইবার শক্ভি তত কমিয়াছে। স্থতরাং এই শ্রেণীর ভাবের 
স্মৃতি ষাহীর চিত্তে যত কম সে ইহার উপভোগে তত বেশী 
অধিকারী । অতএব বিশ্ময় বা তকৌতুহল ভাবের স্থাতির 
অভাবকেই এই ভাবের বাসনা বলা যাইতে পারে এবং 
সেই জন্তই শিশুপাঠকচিত্ত কৌতুহল ভাবলোক হইতে শিশু- 
কাঁব্যলোকে উত্তীর্ণ হইবার অনধিকারী নহে। 


শিশুসাহিত্য 


কাব্য-পরিমিতি ৫৭ 


শিশুসাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিচিত্তধারা ভাব ও বাসনালোকের 
সীমাস্তপ্রদেশ হইতেই কাবাক্ষেত্রে যাত্রা করে লিমা! মনে 
হয় । বাসনা ও কল্পন। ছ্বাবা পরিপুষ্ত কবিচিত্ত হইতে উদগ ত 
শিশুপাহিতা কোন দ্রিনই শিশুপাঠকচিত্তের মনোরঞ্জন 
করিতে পারে নাই, ববং তাহাদের পিতার্দের আনন্দ 
দিয়াছে ইহার উদাহরণ প্রাচুব। ববীন্রনাথের “শিশু? 
কবিভাপুস্তুকব অনেক কবিতাই ইনার সমর্থন করিবে । 


খোৌক। মাকে শুধায় ডেকে 
এলেম আমি কোথা থেকেঃ 
কোন্‌ খাঁনে তুই কুড়িযে পেলি আমাবে । 
মা গুনে কয় হেসে কেদে 
খোকারে তার বুকে বেধে, 
“ইচ্ছা হয়ে ছিলি মানের মাঝারে । 
ছিলি আমার পুতুল খেলায়, 
ভোরে শিব-পুভীর বেলায় 
তরে আমি ভেডেছি আর গ*ড়েছি । 
তুই আমাব ঠাকুরেব সনে 
ছিলি পুজার সিংহাননে 
তারি পুজায় তোমার পুজা! করেছি ।” 


ইহার সমতুল্য কবিতা মোটেই সুলভ নহে। কিন্তু 
এখানে শিশু শিশু নয়, মামা নয় এবং কাব্য শিশুকাব্য 
নহে । যে কবিচিত্ত শিশু ন। হইয়াও ভাব ও বাসনার সীমান্ত 


৫৮ কাব্য-পরিমিতি 


দেশে বাস করিতে জানে, তাহাই শিশুকাব্য রচনা কবিবার 
উপযোগী । আমাদের পুবাঁতন ছড়ার সহিত আধুনিক 
শিশুকাব্যেব তুলন। করিগেই একথা স্পষ্ট হইবে । অধাত- 
নাম! ছড়ার কবিগণ এখনকার নামজাদা শিশুকাব্য-লেখক- 
গণের স্তায় ইচ্ছাপুর্বক ধোঁকা সাজিয়া কী্য রচলা কবিত 
বলিয়। মনে হয় না। তাহারা বসে বৃদ্ধ হইলেও শিশুর 
ন্যায় সবল ও কৌতুহলী ছিল, অথবা সময়ে সময়ে শিশু হই - 
বার দুরণভ ক্ষমত। তাহাদেব ছিল - যেমন শ্নেহাতুবা জননী 
শিশুব সহিত শিশু হইয়া ( কল্পনাবলে নহে) নিরর্থক 
শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া সার্থক শিশু-সাহিত্োেব ্ষ্টি 
করেন। ঘরে ঘরে জননীরা। শিশু সন্তানের মুখ চাহিয়। 
যে প্রলাপোক্তি কবেন তাহার স্থনির্বাচিত চয়নিকা করিতে 
পারিলে হয়ত পুর্ব প্রচলিত ছড়াব সমকক্ষ আধুনিক শিশু- 
সাহিত্য প্রকাশিত হইতে পাবে । একটী নমুন। লইয়। 
বিচার কর যাক্‌। 


ওপারে রে জন্তী গাছটা, জন্তী বড় ফলে, 
গোজগ্ঠীর মাথ। খেয়ে প্রাণ কেমন করে। 

প্রাণ করে আইঢাই, গল করে কাঠ, 
কতক্ষণে যাব রে ভাঁই হরগেোরীর মাঠ £ 
হরগেধুরীর মাঠে রে ভাই পাঁক। পাকা পান, 

পান কিনলাম চুণ কিন্লাম নন্দেভেজে খেলাস। 


কাব্য-পরিমিতি ৫৯ 


একটী পান কম হ'ল দাদাকে বলে দেবো, 
ঘাদা দাদা ডাঁক পাড়ি, দাদা নেই ঘরে, 
সুবল সুবল ড।ক পাড়ি সুবল আছে খরে। 
অজ সুবলেব অধিবাস, কাল স্থবলের বিষেঃ 
স্ববলকে নিষে যায় দ্িগনগর দিষে। 
দিশনগরের মেযেগুলি নাইতে নেমে, 
চিকণ চিকণ চুলগুলি ঝাঁড়.ত লেগেচে। 
দুই দিকে ছুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে, 
একটী নিলেন গুকঠাঁকুর, একটা নিলেন টিযে | 
টিযেব মার বিষে, 

গাঁয়ে হলুদ দিষে, 

গৌবী বেটা কনে; 

নকা বেট। বর? 

ঝাম্কুড়াকুড়.বাছ্যি বাজে, চডকডাঙায ঘর। 


এই ছড়াব অন্তরে কবিচিত্তধাবাৰ অন্থসরণ করিলে 
দেখা যায়, কবিচিত্তের বয়ন বেশী নয় এবং তাহা! একটা 
অদ্ধস্ফুট বালিকাচিত্ত। তাহা না হইলে একটী পানের 
ক্ন্য দাদাব কাঁছে নালিশ কবিতে ছুটিত শা এবং পরক্ষণেই 
সুবলের বিবাহ-ব্যাপাবে অমন মশগুল হইয়া যাইত না। 
জন্তীগাছ হয়ত আছে, কিন্তু গৌজন্তীব মাথা” কেহ কম্মিন্‌ 
কাঁলে গ্ভাখে নাই, স্থৃতথাং ইহার ভাবস্থাতি বা বাসন! কবি- 
চিত্তে সঞ্চিত নাই । অন্যবিধ গাছের মাথা, যাহা খাইয়া 


৬০ কাবা-পরিমিতি 


প্রাণ কেমন” কবিতে পাবে অথবা "গলা কাঠ+ হইয়! 
আসে (যেমন তামাক পাত ) তাহারই অর্ধপ্ফুট বাসন! 
কবিচিত্বে ভাব ও বাসনার সীগান্ত-প্রদেশে হয়ত অবস্থান 
কররিতেছিল, সেইখান হইতেই কবিচিত্ত সরাসরি কাঁব্য- 
ক্ষেত্রে উঠিতে চাহিতেছে । চুণ দিয় পান খাওযার বাঁসনা 
কবিচিত্তে প্রন্ফুই, কিন্তু বিবাহ হইবেও ততসম্পর্বীক্ধ ভাব 
পরিপাক হইয়া এখনও বাসনা-লোৌকে বেশ ভিত গাড়ে নাই 
বলিয়াই মনে হয়। দিগনগব, কাতলা মাছ, চিকণ চিকণ 
চুল, ইহাদের বাঁপনা স্পষ্ট হইয়াছে" কিন্ত টিয়ের মা”র বিজ্বে 
ভীবৰের কথা এবং ইহার মভাবই খিশ্মন্ববাসনার 

রূপ । “ঝাম্কুড়াকুড়-বাছ্ি” বাসনার নিম্স্তরেব কথা, 
করণ এই বাছি-ভাবের ম্ৃতি বা বাসনা যখন মানব- 
চিত্তে বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন তাহ আর কাব্য- 
গঠনোপযোগী উপাদান থাকে লা, তাঁহাকে থামাই বার জন্যই 
চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে -- 
কৰিচিভ্ত এ ছড়ায় কখনও ভাব-লাকে এবং কধনও বাসন। 
লোকে অর্থাৎ তাহাদের সীমান্ত গ্রদেশে বিচরণ করিতেছে । 
পিশুপাঁঠক চিত্তধারার অনুসরণ করিলে দেখিব--জস্তীগাঁছ, 
গোৌঁজন্তীর মাথা, প্রাণ কেমন, হরগৌবীর মাঠ, পাক। পাকা 
পান, ননদভাজে তাহা ভক্ষণ ইত্যাদি স্মস্তই তাহার পক্ষে 
অনাস্থাদ্দিত পুর্ব্ব সুতরাং কৌতুহলের বস্ত। পাঠক চিত্ত 


কাব্য-পরিমিতি ৬১ 


এখানে অভাবাত্মক কোৌতৃহলবাঁসনাব মধ্য দিয়া কাব্যে 
ছুটিপাছে। এচিত্ত জগতে ভাবের সহিত পরিচয় স্থাপন 
করিয়া বাঁসনাসঞ্চয়ে সতত উন্মুখ, সুতরাং অংশতঃ ভাবমুখী 
অংশতঃ বাসনামুখী অর্থাৎ ভাবলোক ও বাসনালোকের 
সীমান্ত প্রদেশে পৌছিবার জন্য ইহার টান বেশী । 
অতএব কবিচিত্ত ও পাঁঠকচিত্তে অক়্নচক্র সম্পূর্ণ হই! 
এখনে আনন্দ অর্থাৎ বিলাস উত্পাদিত হইতেছে। 


এ ছড়া ভিসাবী লোক ইচ্ছাপূর্বক হিসাব ভুলিয়। লিখিতে 
পাঁরে না, যেমন সাতার-জানা লোক ইচ্ছা কবিলেও সীতাব 
ভুলিয়া ডুবিক্লা মরিতে পারে নাঁ। এ কাব্য শিশুমনে তই 
উপভোগ্য হউক, কাঁব্যবিচাবে ইহার আনন্দ ব৷ বিলান নিক়্ 
স্তরের, ইহাতে মতভেদ হইবার কাবণ নাই। শিশু- 
সাহিত্য বলিতে আমি বালক সাহিত্য বলি নাই এ কথা! 
উল্লেখ করা 'আবস্তক মনে করি । 


যদি এমন কথ! বলা হয় ষে শিশুচিত্ত ছড়ারূপ শিশু- 
সাঠিত্য হইতে যে আনন্দ লাভ করে তাহা সম্পূর্ণন্ূপে সর" 
ভাত, ছড়ার কথা হইতে সে€কান আনন্দ পায় ন।, তবে 
আমার যুক্তি-পরম্পরা অসত্য লা হইজেও নিশ্রয়োজল 
বলিতে হইবে। 


অতএব দেখ। গেল--কবিচিত্তধারা ও পাঠক চিভ্ধারাঁর 
অয়নচক্র সম্পূর্ণ হইলেই কাব্যোপলন্ধি সম্ভব হন্পম এবং 
তাহাতে বিলাসচক্র, আনন্দচক্র, রসচক্র বা মিশ্রচক্র অবলম্বন 
করিয়া এই চারিশ্রেণীর যেকোন এক শ্রেণীর আনন্দ 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 


০ 


দৃষ্টান্ত 


এইবার কয়েকটী দৃষ্টাস্ত-সাহাযো আমাদের কাব্যের 
শ্রেনীবিভাগ বুঝিবার চেষ্টা করা ধাহতে পারে এবং 
তাথী?ই অনুসঙ্গে কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের অপরাঁপর 
(বশেধত্বের পরিচদ্ধ লওয়ী যাহতে পারে। 

খাঁটি ভীবসমুখ কাব্যের উদাহরণ দেওয়া কঠিন ইহা 
পুব্রেও বলিক্মাছি এবং এই শ্রেণার কাব্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত 
ভীবসমুখ দিবার চেষ্টা করিয়াছি । হেমচন্দ্রের 'রেল 

কাব্য গাড়ী, কবিতার আনন্দ নিশ্চয়ই বিলাসচক্রের 
অন্তভূক্ত; তবে তাহাতে ভাববিপাসের সহিত বাসনা- 
বিলাসের যৌগ আছে । ভাবপমুখ কাব্য সম্বন্ধে যাহ, 
বলিরাছি তাহার অধিক লা বলিলেও চণিবে। 

বাপনাসমুথ কাব্যের দৃষ্ভীস্ত সুলভ । বিদ্যান্থন্নরের 
কতক অংশ রতিবাসনাসঞ্জাত এবং তাহার আনন্ন বূতি- 
বাসনাদমুখ বাপলাবিলাস মীত্র, যদিও তাহাতে ছন্দ, 

কাব্য অপঙ্কার ও ব্যঞ্জনার অভাব নাহ । €ষ 
পাঁকশালে রতিবাসনা পাক হহয়া মধুর রসে পরিণত হয়, 
সেখানে এ পাব্য পৌছে নাই বলিয়া রসোন্ুবী ও কল্পনামুখী 
পাঁঠকচিত্ত ইহাকে অশ্লীল বলিয়া আসতেছে । 

ঈশ্বর গুপ্ত “তপ-সে মাছে? লিখিয়।ছেলস্্" 


কাব্য-পরিমিতি ৬ 


প্রাণে নাহি দেরী সয় কাঁটা আস বাঁচা, 
ইচচু। করে একেবারে গালে দিই কীচা। 
কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাঁজা তাজা, 
উপাউপ. থেয়ে ফেলি ছক তেলে ভাজ! । 


চু 
ইহ! লোভবাসনাসমুখ এবং ইহাব আনন্দ লোভবাসন!- 
বলাস। লোভ-ভাবের ইহ একটা «€অশ্লীল” কবিতা । 


ভাস্ত-রসের কবিতা ইহু। নহে । 


হেমচন্দ্রের সুপরিচিত কবিতা “অশৌকতর, বাসনামসুখ 
কাঁবোরই উদাহরণ স্থল। 


ক্ষ তোস।রে তকবর কোবে এত মশোহর 
বাখিল এ ধরাভিলে ধর। ধন্য কোরে 
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ? 
।দখ দেখ কি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ থরে থর 
বিরক্ষে শাখার পর সদা হান্তিভরে 
সিন্দুরের ঝাঁরা যেন বিউপী উপরে। 
ইহণতে অশোকতরুর ষে শোভা বর্ণিত হইয়াছে তাহ! 
অশোকতরু-দর্শনের সাধারণ তাবস্থৃতি মাত্র, কল্পনালোকে 
তাঁহা জারিত হয় নাই । তাহার পর কবিচিত্ত স্বকীয় ও 
মানব সাধারণের দুঃখের কথা যাহা ৰলিয়াছেন, তাহাও 
দুঃখের ভাবস্থৃতি বা বাসলামাত্র । ভাতা কর্পনাসমুদ্ধ নহে । 
সর্বশেষে যখন বলিতেছেন 


৬৪ কাব্য-পবিমিতি 


এ দোষ কাহারও নক্স, আমিই কলঙ্কমযঃ 
আমার অন্তর হায় কলঞ্চেতে ভা, 
আমি তরু বড় পাপী তাই ঠেলে তারা 1 


তখন ইহ। নিতান্তই মন্তব্যে মত শোনায় । কলক্কময়, 
পাপী গরভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কবিচিত্তের ভাব কোনরূপ 
বিভাব অনুভাবেব দ্বাথ পবিপুষ্ট কবিবার চেষ্টা পর্ধীস্ত 
কবিতায় নাই । 

পুর্বে বলিম্মাছি লতা! নিজে মেক্দওহীন হইণেও দণ্ড 
ও মঞ্চের সাহায্যে উচ্চে উঠিয়া গো-মহিষাঁদির মুখ হহতে 
আত্মরক্ষা কবিতে এবং ফল ফলাইতেও সক্ষম হয়। অনেক 
বাসনাসমুখ কাব্য মধুব ছণ্দঃ চতুব অলঙ্কার ও সবল বীতির 
আশ্রয়ে বাচিয়! থাকে । 


সত্যেক্রনাথ ধখন বলিতেছেন-_ 


এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলীবে, 
কমল চোখে কোমল চেয়ে কুজন ভূলীব। 
শীতল হাঁওযা নিতল রসে 
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে, 
আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে। 
এস তুমি নূপুর পারে ঝুলন ঝুলাবে। 


এস তুমি যথীর বনে ছুকুল বুলাবে, 
কোল দিয়ে তই কেলিকষদম মুকুল খুলাঁবে, 


কাব্য-পরিমিতি ৬৫ 


বাইরে আজি মলিন ছায়। 
মলিদ। গং মেঘের মায়। 
অন্থরে আজ রসের ধারা রঙিন গুলাবে । 
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন বুলীবে । 
তখন কবিচিত্ত কর্নার অভিনয় করিলেও কবিতা বাঁসনা- 
সমুখ্ের উর্ধে উঠে নাই । বর্ধায় ছুটি প্রাণীর দোল খাইবার 
সাধারণ ভাবস্বৃতি হইতে ইহার সম্ভব এবং সেই স্থানেই 
ইহার শেষ। সেই বাঁসনাও আবার এলোমেলো কল্পনার 
শেজালে একেবারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
দেবেন্দ্র সেন যেখানে বাজাইতেছেন-__ 
ঝমর্‌ ঝমাৎ ঝাম্‌ ঝমর্‌ ঝমাৎ বাম্‌ বাঞ্জে ওই মল, 
কিম্বা গোবিন্দদাস ধখন ডভাকিতেছেন-__ 


আঁয় বালিক! খেল্‌্বি যদি, এই এক নূতন খেলা ॥ 


তখনও কবিচিত্ত বাসনীলোক ছাড়াইয়! গিয়াছে বলিয়া 
সনে হয় না। এ সব কবিতা €কব্ল ছন্দ, অলঙ্কার ও 
রীতির সাহায্যে বাঁচি আছে। 
রবীন্দ্রনাথ কণিকার মধ্যে বলিতেছেন-_ 
কুড়।লি কহিল, ভিক্ষা মাগি আমি শাল, 
ইবৃতল নাহিক, দাও একগানি ডাল । 
ডাল নিয়ে হীতন্র প্রস্তুত হ'ল যেই 
তারপরে ভিক্ষুকের চাওয়া চিন্তা নেই 


৬৬ কাবা-পরিমিতি 


একেবারে গোঁড়া েসে লাগাইল কোপ, 
শীল বেচারীর হল আদি অস্ত লোৌপ। 
ইহাঁতে বুদ্ধির পরিচয় অলক্কারের কৌশল আছে, কিন্ত 
কবিচিত্ত বাসনার উদ্ধে উঠিয়াছে বপিয়াঁ মনে হয় না? মান 
চতুবতার সাহাধো আনন্দ-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাঁও 
বিলাসচক্রের অন্তর্পত। তবে এ কবিতা উত্তম কবি- 
প্রতিভার লীঙামাত্র অক্ষমতা নছে। 
উত্তম কবিপ্রত্তিভার পক্ষে নিষ্নস্তরে লীলা করা অসম্ভব 
নহে । চিত্রে দেখা যীয় রসোন্মুখী কবিচিত্তের গতিপথে 
বাসনাচক্ত ও আনন্দচক্র পড়ে । সুতরাং খেয়াল হইলে 
সে রসে না উঠিয়া মধ্যে মধ্যে ভীব, বাসনা বা কল্পনা হইতে 
কাব্যে চলিয়। যাইতে পারে । আবার উচচচক্রের অধিকারা 
পাঠকটিত্তের পক্ষেও বাদনাচক্রে ভ্রমণ করা অসম্ভব নস । 
রস্সোন্থুবী পাঠকচিন্তেণ পথে বিলাসচক্র পড়ে এবং খেয়ালের 
বশে সে কাব্য হইতে সিধা ভাব বাঁ বাসনার নামিয়। 
আসিতে পারে । এইজন্ঠই রপোনুত্ী পাঠকচিত্তও কখন 
কখন নিয়স্তরের কাব্যে বিলাস করিতেছে দেখা যায়, যেমন 
রূসোত্তীর্ণ কবিচিত্তও মধ্যে মধ্যে ভাব ও বাসনাস্তর হইতে 
কাবা উত্পাদিত করিতেছে দেখা যায়। 


কিন্ত তাঁই বলিয়া ভাবমুখী ব। বাপনামুখী চিত্তের পক্ষে 
আনন্দচক্র বা! রসচক্রে ভ্রমণ সম্ভবপর নহে। বিলাসচক্র গু 


কাব্য-পরিমিতি ৬৭ 


আনন্দচক্র বুহস্তর রসচক্রের অন্তঃস্কিত স্থতরীং রসচক্রের 
'মধিকারীর ক্ষুদ্রতর চক্রেও অধিকার আছে । আব বৃহত্তর 
চক্র ক্ষুদ্রতর চক্রের বহিঃস্থিত হওয়ায় ভাবমুখী বা বাদলানুখী 
পাঁঠকচিস্তের পক্ষে কল্পনানন্দ বা রসলাত করা সম্ভব হয় 
না । রেলপথে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া খেয়াল হইলে 
যে কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করা চলে, কিন্ত তৃতীয় শ্রেণীর 
টিকিটধারীর পক্ষে অন্ত কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। 
গঙ্গোত্রী-্গানার্থী যাত্রীর পক্ষে হরিদ্বারের টিকিট কেনা 
থাঁকিলে, বাঁবড়ির লোভে একদিন কাশীবাস করিস, ঠুংরি 
শুনিতে ছুই দিন লঙ্গ্দোএ থাঁকিযী, জ্যোতনারীত্রে তাজ 
দেখিবার মানসে আগরায় নামিয়া, পরে নি্দি্ট পুণ্যদিনে 
5রিদ্বারে পৌছিয়া! গলাগ্সানে বাধা নাই । কিন্তু যে লিলুয়ার 
টিকিট কাটিয়াছে তাহার পক্ষে প্র সমন্তই নিষিদ্ধ; আর 
কাশীর টিকিটেও আগরার তাজ দেখা যায় ল! | 

স্থতরাঁং চিত্র ও যুক্তির সাহাব্যে বুঝ্া। গেল উত্তম শ্রেণীর 
কিচিত্ত কিরূপে সময়ে সময়ে অতি নি়ম্তরের কবিতা গিখে 
এবং অতিশয় রসিক পাঁঠকচিন্তও কি-ভাবে তথ।-কথিত 
অশ্লীপ কাব্যের “রস” গ্রহণে সমর্থ হয়। 

কল্পনাসমূখ কাব্যের সাধারণ লক্ষণ পুর্বে সংক্ষেপে 
বলিয়াছি । এই শ্রেণীর কাব্যে নল্লাধিক মাত্রায় কাবোর 
অধিকাংশ গুণ বর্তমান থাকিলেও তাহা প্রক্ুত রস উদ্রেক 


৬৮ কাব্য-পরিমিতি 


করিতে পাবে না, কারণ কবিচিন্ত এ স্থানে রস উত্তীর্ণ হইয়। 
কল্পনাসমুখ কাব্যে পৌছে নাই। অথচ কবিচিত্ত রস 
কাব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকায় বসলোকে উঠিবাব 
পুনঃপুনঃ প্রয়াস করে, ষে প্রয়াস অধিকাংশ সমস্স কাব্োও 
প্রকট হইয়া উঠে। সেই রূসহীন আয়াসের ফলে ছন্দ, 
খলঙ্কার, রীতি গ্ুড়ৃতির মাত্রাজ্ঞান মিয়া যায়, অর্থীৎ 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জন্তের অগ্াব ঘটে । 


কবি গোবিন্দদাসের *আমীব ভালবাসা? কবিতাটি 
লইয়া বিচার করিলে এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হইতে 
পারে । কবি আবস্তভ করিলেন £-- 


অসি ভাবে ভালবাপি অস্থিমীংস স্চ, 


বুঝিন। আধাক্সিফত। 
দেহ ছাডা প্রেম্ষণ।, 
কামুক লম্পট ভাই য। কহ তা কহ। 
আঙ্মায আতক্মাষ যোগ, 
বুঝিনা সে উপভোশ, 
অদেহী আত্মাৰে আগে কিসে ছুয়ে লহ £ 


কবির চিত্তধারা নারী এই বস্তব হইতে ব্তিভাব ও 
রতিবাসনায় উঠিয্বা সেই ভাবের যে বিশেষ রূপটিকে মধুর 
বূসে পরিণত করিকে চীয় তাহ! এই,_রমণীর রূপ ও প্রেম 


কাব্য-পরিমিতি ৬৯ 


অভিন্ন ও অচ্ছেচ্চ ; রূপব্যতিরিক্ত প্রেমের অস্তিত্ব নাইঃ 
প্রেম আসলে রূপপ্রধান ব্যাপার । কবিচিত্ত এখাঁনে এমন 
একটি বিষয় নির্বাচিত করিয়ীছে যাহার বাসনা দৃঢ় । তাহার 
পর উপযোগী শব্ধ, বলিষ্ঠ রীতি ও বিবিধ অলঙ্কারের 
সাাঘ্যে বক্তব্য বিষয়ে একেবারে ঝাপাইয়। পড়িয়াছে। 


গামি ও নারী দূপে 

আমি ও মাংসের শপে 
কাসনার কমনীয় ক্ষেলি কাঁলীদহ-_ 

ও কর্দমে ওই পঙ্ছে 

ওই ক্লেদে ও ফলঙ্কে 
কালীয় নাগের মত স্থথী অহরহ । 


কলঙ্ক, ক্লেদ, পক্ধ এ সমস্ত অলঙ্কার মাত্র । কবির 
ধক্তবয__নারীদেহের রূপ, লাবণ্য, স্পর্শ, আস্মাদ এই সমস্ত 
দেহসাহায্যে নিবিড়ভাবে উপভোগ করা । বক্তবা লিষয়ে 
মতান্তর থাঁকিলেও কল্পনালোকে কিচিত্তের লীলা ও প্রয়াস 
প্রশংসনীয় । কিন্তু কবিচিত্ত এখানে জানে--এই ভাবটিকে 
বতক্ষণ বসে পরিণত কবিতে লা পারিতেছে ততক্ষণ তাহার 
মূল্য কম এবং সে এখনও রসণোকে উঠিতে পারে নাই । 
তখন নুতন বিভাব অন্ভাব উপভাবের সাহাযে সে বসলোকে 
উঠিবার চেষ্ট। করিতেছে । 


এও কাব্য-পরিমিতি 


আমাদের কেলিভরে 
পৃথিবী উলটি পড়ে, 
€ নহে সাগরে বান, তোমরা বা কহ। 
মর্দনে মস্থনে বুকে, 
অগ্নি উঠে গিরিমুখে, 
ভূমিকম্পে কাপে বিশ্ব ভযে অহরহ । 
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমীংস নহ | 


আরস্ত হইন্বাছিল-__ লৌকিক পুকুষচিত্ত লৌকিক রমণী- 
দেহকে যেরূপে সাধীবণতঃ ভোগ করে তাঁহারই কথায়, 
কবির বক্তব্ও তাতাই। কিন্ত কবিচিন্ত কল্পনালোকে 
উঠিগ্া দেখিল, সাধীবণ বিভাব অন্থুভাঁব লইয়া! সে ইভাতে 
বসলোকে উঠাইতে পাঁবিল লা; তখন ব্যাপারটাকে 
একেবারে দেহাতীত, রূপাতীত, 8721%9:৪8] করিবাঁৰ 
কৌশল অবলম্বন করিল, যদ্দি তাহাতেই ভাবটি রসে পরিণত 
হয়। কবিকল্পন! ক্রমে একেবাবে বল! ছাড়িয়া দিল-_ 


এস সুধা এস বিষ, 
এস পুম্প কি কুলিশ, 
এন অগ্নি এস জল এস গন্ধবহ । 


কবিচিত্তের একাগ্র আহ্বানে ও বলিবাঁব বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে 
সমস্তই হয়ত আসিয়াছে, কিন্তু রস আসিতেছে না! অর্থাৎ 
ভাঁহার উন্দিষ্ট ভাবটা বসে পরিবন্তিত হইতেছে ন1। 


কাব্য-পরিমিতি ৭১ 


তখন আবার নিজের বক্তব্য বিষয়ে সোজা লামিয়। গিষ? 
আন্ত উপায়ে চেষ্টা করিতেছে-_ 


চোঁখে চোখে চোখ বৌজা 
হাতীয়ে পী'র্তি খোজাঃ 
তার চেয়ে এষে সোজা চোখে দেখে লহ । 
সে আমার অমি তার, 
নাহিক বাকল সার; 
এক আত্ম দুজনার অনাদি আনহ। 
আমি তাঁরে ভালবালি অস্থিমাংস সহ। 
কুশলী কবিচিন্ত তাহার এই রসলোকে উঠিবার প্রয়াস 
কাবো যাঁভাতে প্রকট নাহয় সে চেষ্ট। য্ণারীতি করিয়াছে 
এবং সে বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকাধ্যও হইয়াছে । কিন্তু 
ফলে কি হইল? আরম্ভ হইয়াছিল 
আস্মায় আল্মীয় যোগ 
বুঝিনা সে উপভোগ- 
এই ভাবিকে রসমুস্তি দিবার পরিকল্পনায়, আঁর সমাপ্তি 
হইল 
এক আত্ম। দুজনার 
অনাদি আবহ ! 


আত্মীয় আত্মার যোগ? চিরগ্রসিত্ধ এই ভাব্টীকে শ্লেষ 
করিয়া যাহার আরম্ভ, সেই ভাবটিকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিপন্গ 


৭২ কাব্য-পরিমিতি 


করিয়া কবিত1 গ্রায় শেষ হইল । তাহার পর যাহা হইতেছে 
তাহা দেহের রূপাত্মক ভোগকে একেবারে উড়াইয়। দিয় 
্জণজআ্মায় আত্মার যাগ”এব ভেোগকেই অর্খ্যদান। 


সুন্দর কুৎসিত হৌক, 
উলঙ্গ আবৃত রোৌক, 
কুরুচি বলিয়া কর ফলস্ক নিগ্রহ , 
থাক তার ম্হাকুষ্ঠ 
আমি যে তাতেই তুষ্ট, 
তোঁমর। দেখ না, নয় ভয়ে দূরে রই । 
চন্দন আতর পম 
তার পুণ্জ শ্রিয় মম, 
শরীরে মাথিলে যায় যাতনা ছুঃসহ। 


পআত্মায় আত্মায় যোগই প্রেম” এই ভাবটার অন্ুুভাঁব 
পুর্ববোদ্ধত কাব্যাংশে যেমন চমত্কার ব্যক্ত হইয়াছে এমন 
খুব কম দেখা .যায়। কিন্ত কবির উদন্তেশ্ত ছিল ইহার 
বিপরীত ভাব্টাকে রসে পরিণত করা । কবিপ্রতিভ! 
এক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যথেষ্ট শক্তির অভাবে 
কবিচিত্তকে রসলোকে উত্তীর্ণ করিতে পাঁরিল না) পরস্পর- 
বিরোধী বিভাব অভাবের জালে জড়াইয়। কাবো আসিয়া 
পৌছিল। কবিচিত্ত নিজে রস ঘুরিয়া কাব্যে আসে নাই 
বলিয়াই চেষ্টা-চিছু বুদ্ধিগোচর হইতেছে এবং যথেষ্ট নিপুণতা 


কাব্য-পরিমিতি ৭৩ 


সত্বেও তাহার চিন্তা ও চেষ্টা উদ্দিষ্ট রসের অনুগত হয় নাই । 
কবিচিত্ত রসোস্তীর্ণ হইলে কবিতার প্রথম দুইটি ছত্র এমন 
পরস্পর-বিরোধী হইতে পারিত না । 
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ» 
অসুত সকলি তাৰ মিলন বিরহ। 

অস্থিমাংসমক» দেহের পরস্পর বিচ্ছেদেরই অপর নাম 
“ব্রিহঃ । বিরহে অস্থিমীংস ০ক কোথায় পায়? বিরহ যখন 
তম্ৃত হুয় তখন আত্মায় আআয় যোগের বাকী থাকে কি? 


করপনাসমুখ কাব্যের অনেক কথ! এই আলোচন) হইতে 
বুঝা যাইতেছে । এ কবিতা বাসনাসমুখ বলিতে পারি লা; 
কারণ খণ্ড খণ্ড কবিয়া দেখিলে ইহার বিভাব অনুভীব 
উপভাব ভাবোপযোগী, ইহার প্রত্যেক ছত্রে কবিচিত্তের ছাপ 
পড়িয়াছে, ইহার প্রতীতি দৃঢ়, রীতি বলিষ্ঠ, গতি সাবলীল, 
অলঙ্কার সুন্দর, অর্থ ুস্পন্ট | অর্থসম্পর্কে বলিতে হয় ষে 
সমগ্র কবিতার কোন অর্থ হয়হ না, ইহ। আমার বক্তব্য নহে। 
অআখমি বলিতে চাই, ইহার মুলভাব রসে রূপান্তরিত হয় লাই 
বলিয়াই এক অংশের সহিত অপবাংশের অসঙ্গতি ধরা পড়ে 
এবং বুঝা যায় কবিচিস্ত এ কাব্যে রসোত্তীর্ণ নহে । 

উচ্চক্তরের কল্পনাসমুখ কাব্যে কবি-প্রতিভা অনেক 
সময় সমগ্র কাব্যের মুল ভাবটাকে রসে রূপান্তরিত করিতে 

রণ 


৭8 কাব্য-পরিমিতি 


ন! পারিলেও কাব্যাংশে প্রকাশিত সঞ্চারী ভাবকে রসাক়্িত 
করিতে সক্ষম হয়। রসে পৌছিবাঁর চেষ্টার মধ্যেও আনন্দ 
আছে, ষদিও সে আনন্দের প্রকৃতি ও গভীরতা রসলোক 
হইতে কাব্যক্ষেত্রের পথে যাতাক়াত-জনিত আনান্দব 
প্রকৃতি ও গভীরতা হইতে বিভিন্ন । কবি-প্রতিভ1 রঙে 
উঠিবার এই সানন্দ প্রযত্রদবারা মধ্যে মধ্যে রসলোক স্পর্শ 
করিয়া আসে এবং তাঁহারই ফলে কাব্যাংশ হারার টুক্রাঁর 
ন্যায় ঝকৃঝক্‌ করে, যদিও সম কাধ্য রসোতীর্ণ হয় লা । 
সতোন্জ্নাথের “ছন্দহিন্দোল” কবিতাটা লইয়া বিচার কর 
যাইতে পারে । 


মেঘল। থম্‌ থম্‌ সুধ্য ইন্দু 
ডুব ল বাদলায়, দুল্ল দিঙ্ধু : 
হেম-কদম্থে তৃণস্তন্বে 

ফুট ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু 
মৌন নৃতো মগ খঞ্জন, 
মেঘসমুদ্রে চলছে মন্থন । 
দগ্ধদৃষ্টি বিশ্বসষ্টির 

মুগ্ধনেত্রে ক্লিপ্ধি অঞ্জন | 


._ এ কাব্যে কবি-চিত্ত ঘনারমান বর্ষার একটী বিশেষ 
ভাবকে বসমুস্তি দিতে চাহিতেছে। এই ভাব্টীকে বষাৎ 
“হিন্দোল ভাব” বলা যাহতে পারে । বর্ষার সাধারণ ভাবের 


কাব্য-পরিমিতি ৭ 


বাসনা কবিচিত্তে স্পষ্ট; কিন্ত “হিন্দোল ভাব”এর বাসনা 
অস্পষ্ট । বাঁসনা-স্তরে যাহা অস্পষ্ট, কল্পনার মায়ালোকে 
তাহ কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়! যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। দেখ। 
যায় কবিচিত্ত প্রথমে বর্ষার এই হিন্দোল ভাবকে ধরিবার 
প্রয়াস করিতেছে । ষখন থম্‌ থম্‌ মেঘাচ্ছন্ন অস্তমিত সুষ্য- 
চন্দ্রের নীচে সিন্ধু ছুলিতেছে, তখন কদম ফুলের ও ঘাসেখ 
চোখে আনন্দাশ্র ফুটি়া উঠিতেছে। এদিকে অতি ক্ষুদ্র 
থঞ্জন পাখী নীরবে নৃতা করিতেছে, ওদিকে মেঘসমুত্রে মঙ্থল 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । এইরূপ ব্যবধানাত্মক বিভাঁবের 
দাল৷ দিয়া তিনি হিন্দোল ভাবটাকে রসে তুলিবার চেষ্টা 


করিতেছেন । কিন্ত পরের শ্লোকে এ দোলা প্রায় থামিয়া 
গেল-- 


ভ!স্‌ছে বিল খাল, ভাস্ছে বিলকুল্‌ ! 
ঝাপসা ঝাপটায় হাস্ছে জুঁইফুলঃ 
ধান্য শিষ তাঁর কাছে বিস্তার 
ভলিয়ে বন্যায় জাগছে জুল্ভুল্‌। 


ইহা বর্ষার সাধারণ ভাবের বিভীব; “দোলার বিভাব 
নাউ বা একান্ত অস্পষ্ট । 


বাজছে শুন্তে অভ্রকন্খু 
কীপ্‌ছে অন্বর কীপছে অন্ধু, 


৭৬ কাব্য-পরিমিতি 


লক্ষ ঝর্ণবয় উঠছে ঝঙ্ক।র 

“ওম্‌ স্বয়স্ত ” “স্‌ স্বন্পজঞ 1 
ঝার্ছে ঝর্ঝার্‌ বাব্ছে ঝাম্বম্‌ 

বজ গঞ্জায়, ঝঞ্ধ। গষ্‌ গম্‌ 
লিখছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত, 
বল্ছে তিনলোক বম্‌ ববম্‌ বস্‌। 


বর্ষার সাধারণ ভাবের চমৎকার বিভাব, কিন্ত কবিচিত্ত 
তাহার হিন্দোল ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে অথবা! তাহা গইয়া 
বিপন্ন হইয়াছে। পূর্বের শ্লোকটার সহিত তুলনা করিলে 
এই ছুই শ্লোকের বিভীবে অবশ্তই পার্থকা মাছে । কিন্ত 
এখানেও সেই ব্যবধানাত্মক কৌশল অবলঘ্বনে ঠিন্দোল 
ভাঁবটাকে রসমূত্তি দেওয়ার প্রয়াস । তবুও যে হিন্দোল 
ভাব পাঠকচিত্তে মুন্তি পাইতেছে না তাহার কাঁরণস- 
একবার নিম্নতম মধ্যবিন্দু এবং পরক্ষণে, অথবা কিয়ৎক্ষণ 
পরে, শীর্ষবিন্দুদ্ধয়ের বর্ণনা কবিলেই দৌলার সব কথা৷ বলা 
হয় ন।। এই বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ওঠানামার বিচিত্র গতি, 
ভঙ্গী, আশ।-আকাক্ষাব বিভাব অন্থভাব লা থাকিলে ছন্দ 
নাচিয়া চলিলেও অর্থ ছুলিয়া উঠে না। আমি যে কথা 
বলিতে চাহিতেছি, তাহ! রবীন্দ্রনাথের ঝুলন ঘা মরণ” 
দোঁলার অংশবিশেষ পাঠ ক্রিলেই প্রতীত হইবে । 


কাব্য-পরিমিতি ৭৭ 


ছুলিছ গো দোল। দিতেছঃ 
পলকে আলোকে তুলিয়া, পলকে 
আধারে টানিয়া নিতেছ । 
সমুখে যখন আসি, 
তখন পুলকে হাসি, 
প্শ্চতে যবে ফিরে যায় দোলা 
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি । 
ছম্দ-হিন্নোলের কবিচিত্ত অবশেষে যখন” 
সান্দ্র বর্ষণ হয-কলোৌল,। 
ঝিলীগুপ্জন মণ্ডু হিল্লোল ! 
হইতে 
মুচ্ছে বীণ আর মুচ্ছে বীণ-কার, 
মুচ্ছে বর্ষার ছন্দহিন্দোল !-- 
এই অন্ুভাব্টীর মধ্যে পড়িয! গেল, তখন বর্ষার হিন্দৌোপ- 
ভাবটা প্রকৃতই মুচ্ছাহত হইল। তাহার আর রসে উঠ! 
সম্ভবপর হইল না। কবিচিত্ত রসোতীণ হইলে এরূপ 
হইতে পারিত না । কবিচিত্তকে এখানে উচ্চ স্তরের কল্পনা 
সমুখ বলিলেও হয়ত আপত্তি না হইতে পারে, কিন্তু তাহ। 
রসোত্বীর্ণ নহে । বিভীব-পরম্পরায় থে পরিবেষ্টনী ফুটিয়। 
উঠিবে তাহা মূল রসের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন ; আবার 
অনুভাবও র্সানুগ হওয়া চাই । অন্ুভাৰ এবং বিভাব 
কারধ্যকারণ সন্বন্ধযুক্ত । সাক্জুবর্ষণ, হর্যকল্লোল, বিল্লী গুপ্তন, 


৭৮ কাব্য-পরিমিতি 


মঞ্জু হিল্লোল, এই বিভাব হইতে “বীণ, বীণ.কাঁর ও বর্ষার 
ছন্দহিন্দোল*এর এক সঙ্গে মুচ্ছীরূপ অন্থভীব অস্বাভাবিক, 
অপ্রাসঙ্গিক। যদি একাব্যে কবিচিত্ত বর্ষার সাধারণ 
ভাবটীকে রসে পরিণত করিতে চাহিতেছে এমন হইত, তাহা 
হইলে শেষের কয়েকটী ছত্র আপিত ন! এবং কবিতাটা 
হয়ত রসোতীর্ণ কাব্ত্বের দাবী করিতে পারিত । কিন্ত 
কবিচিত্ত বর্ষার হিন্দোল ভাবকেই রসমুন্তি দিতে চাহিয়ীছিলঃ 
তাহার সাধারণ ভাবকে নহে । উদ্দিষ্ট ভাবের বাসন। 
কবিচিত্বে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট না থাকায় ভাব রসের স্তরে উঠিল 
না। কিন্তু তৎসত্বেও ইহার মধ্যে বর্ধার সাধারণ ভাব-_ 
যাহ! একাব্যের পক্ষে সঞ্চারী ভাব_-অনেক স্থলে রসলোক 
স্পর্শ করিয়। আসিপ্াছে 
বৃন্তে থম্‌ খম্‌ শুন্ধ জন্বীর! 

বর্ষায় মানব-মনের বিল্ম্প-জড়তাঁর ভাব্টি এই বিভাব দ্বার! 
চমৎকার রসাগ্ষিত হইয়াছে । এখানে কাব্যাংশ আপনার 
উজ্জ্লতাম্প আপনি ঝিক্মিক্‌ করিতেছে । 

একাব্যে রসোন্ুখী পাঠকচিত্ত চমত্কার ছন্দের মধ্য 
হইতে রসের গন্ধ পাইয়া রসলোকে উঠিতে চাহে, আর 
পথের অভাবে কল্পনালোৌকে ফিরিয়া আপদিতে বাধ্য হয় 
বলিয়া ক্ষুপ্র হয়, আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কিন্ত 
কল্পনামুখী পাঠকচিত্তের সন্থষ্ট হইবার পক্ষে বাঁধা হন্গ লা॥ 


কাব্য-পরিমিতি ৭৯ 


এ কবিতায় প্ররুত রসোছ্বোধ যে হইল লা তাহার কারণ 
আমার মনে হয়--ঘে কবিচিত্তে এ ভাববিশেষের বাসন। 
ছিলই না বা একাস্ত অম্প্ট ছিল। সাধারণ ভাষায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহার মুলেই কৃত্রিমতা ছিল । 

এ কাব্যসম্পর্কে যদি বণ হয় যে ইহা “ছন্দহিন্দোল 
মাত্র, বর্ষার হিন্বোল ভাবকে রসমুপ্তি দিবার চেষ্টা বা অনুরূপ 
কোন প্র্নাস কবিচিন্তে ছিল লা, তবে কবি ও কাব্যের 
মর্যাদা হানি কর। হয় বলিয়াই মনে হয়। কিস্তু কাব্যের 
পেষে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ইহা বর্ষার ছন্দহিন্দৌল+ | 

কল্পনাসমুখখ কাব্যের আর একটা প্রধান লক্ষণ এই দেখা 
যায় যে উদ্দিষ্ট ভাঁবটীর বাঁসনা কবিচিত্তে দৃঢ়প্রতীত ন। 
থাকার নানা অবাস্তর ভাব-যাহাদের বাসন! কবিচিস্তে 
অপেক্ষাকৃত দৃঢ়-তাহাই আসিয়া জুটে । 

কাব্যরসিকের! সুন্দরী রাণীর অঙ্গপোভার উপমা মাতঙ্গে 
ও গৃধিণীতেও পাইফ্জা থাকেন। স্তরাং তাঁহারা পবল- 
নন্দনের পার্থিবরূপ ভুলিয়া যদি তাহার রসরূপ গ্রহণ 
করিতে শ্বীরূুত হন, তবে আমি উক্তবিধ কল্পনাসমুখ 
কাব্যের সহিত বিশল্যকরণী আনিতে গন্ধমাদন আনার 
উপমাঁটা প্রয়োগ করিতে পারি । এ সব কাব্যগন্ধমাদনে 
লক্ষ ওষধির গন্ধে চিত্ত বিভ্রান্ত হওয়ার বিশল্যকরণীর সন্ধান 
মিলিতে রাত্রি শেষ হইয়া! যাঁর এবং সেই বিশল্যকরণীর রস 


৮৮০ কাব্য-পরিমিতি 


খন মিলে তখন সংসার-বিষবৃক্ষের বিষশগ্যাহত রলোনুখী 
পাঠকচিত্ত হইতে আগ্রহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃসারিত হইয়। 
গিয়াছে, ওষধির রস তখন বিফল । কবিচিত্ত শক্তিশালী 
হইলেও) তাহাতে বিশল্য করণী সম্পর্কে বাসনার অভাব 
ও অস্পষ্টতাই এ বিপত্তি ঘটায় । এরূপ কাবোর দৃষ্টাস্তের 
ভাব নাই এবং দিবার প্রয়োজন বোধ করি প1 
রসৌতীর্ণ কবিচিত্তের বসলোক হইতে কাবাক্ষেত্রে 
সানন্দ যাঁতীয়াতেব ফলে রসোতীর্দ কাবোর উৎপত্তি হয়। 
স্থতবাং এ কাব্যের প্রধান লক্ষণ এই যে কবিচিত্তের কোন 
আয়াস ব৷ শ্রাস্তির পবিচয় ইহাতে থাকে না। ছন্দ, অকষ্কার, 
ব্ঞ্জনা সমস্তই রসানুগ হয়, কারণ রস্সিক্ত কবিচিত্তেব 
রসোত্রীর্ণ সংস্পর্শে তাহারা জন্মপাভ করিয়াছে । 
কাব্য কবিচিত্ত এখানে রসসিক্ত হয় বলিয়া নিজেকে 
হারাইয়া ফেলে তাহ। নহে, বরঞ্চ উত্তম প্রতিভাব লক্ষণই 
এই যে অন্তর হইতে বচলামুত আহরণ করিয়া আনন্দলোৌক 
বিরচন করিবার সময় সে আত্মসন্বন্ধে বেশ সচেতন থাঁকে। 
কবিচিত্ত যদি আপনার স্থজনক্ষেত্রে আপনি ডুবিয়া যায় তবে 
তাহার সুষ্টিশক্তি বা প্রতিভার ছুব্বলতাই স্চিত হয়। 
এমন কবিচিত্তেব পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে পাই যাহ 
শক্তিশালী হইলেও আত্মসচেতনতার অভাবে সামর্ষযোচিত 
কাব্যস্থষ্টি করিতে পাবে নাই । আত্মদচেতন বলিতে ইহ 


কাব্য-পরিমিতি ৮১ 


বুঝিব না যে আমরা যেমন কাব্যের বিভাব, অসন্ুভাব, 
উপভাঁব বিশ্লেষণ করিয়া কাব্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, 
কবিচিত্ত দেই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ চেতনা! রাখিয়া কাব্য সৃষ্টি 
করে) রপৌতীর্ণ কীব্যে এ সমস্ত ব্যাপার ন্বতঃই রসান্থুগ 
তয় । আত্মসচেত্তন বলিতে ইহাই বুঝিব_-রসলোক ও 
কাব্যক্ষেত্রে আনন্দময় যাঁতায়াতেব সময় রসোত্তীর্ণ 
কবিচিত্ত কখনও ভুলিয়া যাঁয় না যে তাহার উদ্দেশ্য রসকে 
ভোগ করা নহে, রসকে অপরের ভোগ্য করা ; সে ভোক্া 
নয়, সে ্রষ্টা ) সে প্রজাপতি নহে, সে মধুমক্ষিক 7; রূসের 
মধ্যে ভুবিয়' থাকিবার আনন্দ তাহার নহে, রসসমমর সম্তরণ 
করিঙা তাহাকে তীরে উঠিতে হইবে। মহাপ্রভুর চিত্ত 
রসসাগরে ডুবিয়। গিয়াছিল কাঁবণ সে চিত্ত কবিচিত্ত ছিল না, 
প্রেমিকচিত্ত ছিল । 

বস্োতীর্ঁ কাব্যে কবিচিত্তের আত্াসের কোন লঙ্গণ 
থাকে ন। বলিক্বাছি। তাই বলিয়া একথা সত্য নে “যি 
উৎকৃষ্ট কাঁব্যরচনায় কবিচিত্তের €কোন প্রযস্ থাকিবার 
প্রশষ্জোজন হয় না, একবার রসলোক খ্ুরিয়। আদিলেই তাহ 
নিঝঁরের মত স্বতঃ নিঃসারিত হইয়া চলে। রসণোক 
হইতে কাব্যক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ যাঁতাক্াত করিতে তাহার 
আয্মাস অবন্তস্তাবী । কবিচিভ্তধারা বস্ত হইতে বহুদুরে 
বহিয়া আসিয়াছে, আসিবার পথে বাসনা-বোঝাই কল্পনার 


৮২ কাব্য-পরিমিতি 


তরী টানিয়া। আনিক়াছে , তাহার উপর অনিবার ওঠা-লামা, 
জোয়ারভাটায় যাওয়া আসা )_ শ্রম হইবার কথ। বটে। 
কিন্ত সেই বাঁতায়াত যদি আনন্দমূলক ও আনন্দের কারণ- 
স্বরূপ হয়, তবে কবিচিত্তে আম্লাস আব আয্মাস থাকে ন। 
এবং কাব্যেও তাহা আনন্দরূপ গ্রহণ করে। অল্লায়াসে 
অন্তর হইতে বচন আহরণ,-কখনও হয়, কখনও হয় না । 
অস্তব্র গহন রসকাঁননে কোথায় কৌন ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধ 
ধরিয়। তাহাব সন্ধান কবিতে হইবে; বিবিধ কুসুমের বিচিত্র 
মধু আনিয়। কাব্যচক্রকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে; ইহা ত 
অনাফ়্াপসাধ্য হইবার কথা নহে । একাজ যাহারা কৰে 
তাহারা মধুপ্রিঘ প্রজীপতি নহে, মধুচক্রের নিশ্দশীতা মধু- 
মক্ষিকা । মধূমক্ষিকা কোনদিন অলস বা আক্মাসবিমুখ 
নহে ।, মধুমক্ষিকার পাখা যে ক্রীস্ত হয় না, তাহার কাবণ--. 
সে জানে, মধু বহন করিতেছে ; তাহাব বচিত মধুচক্র ঘে 
স্ক্টিকৌশলে অদ্ধিতীয় হইয়াও সহজ-মুন্দব, তাহার কাঁখণ 
মধুমক্ষিক! নিতান্ত নিপুণ, একান্ত নিরলল। 

প্রশ্ন উঠিতে পাবে,-রসলোৌক হইতে কাব্যক্ষেএ্ে 
অনিবার ঘাতীয়াতেব ফলে যখন রসোত্রীর্ণ কাব্যের স্বজন 
হঈতে থাকে, তখন কি কবিচিত্তকে কল্পনালোক, বাসন।- 
লোৌক বা ভীবলোকে আর উঠানামা করিতে হয় লা? থে 
লোকে বাসনাক্মিত ভাব কল্পনীব সাহাষ্যে রসরূপ গ্রহণ করে 


কাব্য-পরিমিতি ৮৩ 


তাহারই নাম বরদলোক । কবিচিত্ত কোন ভাবসন্বস্থে 
রসোতীর্ণ হইয়াছে একথা বলিবার তাৎপর্য এই ঘে উক্ত 
ভাবের বাসনা, কল্পনা ও রস তখন অভিন্নর্ূপ গ্রহণ 
করিয়াছে অর্থাৎ রসলোৌকে বসিক্নাই কবিচিত্ত শ্রী ভাবসম্বস্ধে 
প্রয়োজনীয় বাসনা ও তছুপযোগী কল্পনার যোগান 
পাইতেছে। নিপুণা গৃহিনী পাঁকশালে বসিয়াই যেমন 
রন্ধনোপকরণ প্রাপ্ত হন, হাঁড়ি চড়াইয়া ভাঁটে বা শহ্যক্ষেত্রে 
ছুটাছুটি যেমন হাম্তকর অব্যবস্থা মাত্র, তেমনি রসোতীর্ণ 
কবিচিত্তের পক্ষে রসলৌকেই কাব্যের সমস্ত উপকরণ মর্জুত 
থাকে, তাহাকে আর প্রনঃপুনঃ বাসনা বা কল্পনালোকে 
ছুটাছুটি করিতে হয় না। কাব্যবিশেষেব উদ্দিষ্ট ভাঁবসম্বন্ধে 
রসলোৌক কল্পনান্পোক বাসনালোক ও ভাঁবলোক তখন 
অভিন্ন ও একক্ষেত্রীভূত হইয়া থাকে । 
এইবার রমোত্বীর্ণ কাব্যের ছুই একটি তৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতে পারে। 
সত্যেন্্রনাথের *চম্পা" কবিতাটিতে দেখা যা কবিচিত্ত 

রস ঘুরিয়া কাব্যে পৌীছিয়াছে। 

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের আদ্ঘিম নিঃশ্বাসে 

বিষ যখন বিশ্ব নিশ্মম গ্রীষ্মের পদানত, 

রুদ্র তপস্যার বলে আধ-ত্রীদে আধেক উল্লানে, 

একাকী আসিতে হ'ল--সাঁহসিকা অগ্দরার মত। 


চ৪ কাব্য-পরিমিতি 


বনানী শোবণ-ক্রিষ্ট মন্দ্ররি উঠিল একবার, 

বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোন। গেল ক্লান্ত কুহুত্ধর, 
ভন্ম-যবনিকাঁ-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র হকুমার 
দেখিলাম জল স্থল-_ শৃগ্য। শুব্ধ' বিহ্বল জর্জজর | 
তবু এন বাহিরিয়।_-বিশ্ব(সেব বৃন্তে বেপমান' 

চম্প। আমি,__খর তাপে আমি কভু ঝরিয়া না মবি, 
উগ্র মছ্যসম রৌদ্ব,যাঁর তেজে বিশ্ব মুহামাশ১ 
বিধা-াঁর আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি । 


ধীরে এনু বাহিরিয়া, উার আতপ্ত কর ধরি'; 
মুচ্ছে দেহ, মোহে মন, মুহ্বমুহু কবি অনুভব ! 
হুর্ষ্যের বিভূতি তবু লাবণ্য দিতেছে তন্থু ভরি, 
দিনদেবে নমক্কার-_-আমি চণ্পা স্যর সৌরভ । 


যে কবিতা রসোত্তীর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহ! কেশ 
রসোত্তীর্ণ এ বিচার করা৷ ঠিক সম্ভবপর নহে, €স চেষ্টা করিব 
না। সে কাব্য কেন ভাবসমুখখ নহে, বাসনাসমুখ নহে, 
কল্পনবসমুখখ ও নহে, তাহার বিচার হয়ত চলিতে পাবে ; কিন্ত 
এ কবিতাটা লইয়া সেই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন দেখি 
নাঁ। নব-নিদাঘের থর সুর্ধ্যতাপে শুন্ত শু বিহ্বল জর্জর 
অরণ্যানীর মধ্যে বসন্ত যখন সুমুধু, তখন যে কুন্গমবাল। 
সাহপিক1 অপ্সরার স্ায় বিশ্বীসের বৃগ্তে আধ-ত্রাসে আধেক 
উল্লাসে ফুটিয়। উঠিল, সাধারণ কুঙগমেএ মত বৌদ্রের মগ্তপানে 


কাব্য-পরিমিতি ৮৫ 


বিহ্বল না হইয়া যে অনুভব করিল স্বর্গের অগ্লরাঁর হ্যাই 
গাহাঁর অঙ্গের লাবণা ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই কুম্থম উষাঁর 
কর ধরিয়া সুর্যোর পানে মুখ তুলিয়া যখন বলিয়। উঠে, 
“আমি চন্পা হুর্যোর সৌরভ”--তখন বিশ্লেষণ-বুদ্ধি তাহার 
সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া! নত্তান্থু হইয়া সেই বিজয্িনীকে 
প্রণাম করে।। 

“আমার ভালবাসা” শীর্ষক্ক কবিতীম্ব ঘে-কবির চিত্ত 
কক্পনালৌকে আপনার খেলায় আপনার খেই হারাইয়! 
ফেলিল, সেই কবির চিন্ত অপর একটী কাঁবো রসোত্তীর্ণ 
হওয়ায় কি অপরূপ রসম্থষ্ট কণিতে সক্ষম হইয়াছে তাহ! 
দেখিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। গোবিন্দ দাঁসের “কস্তরী”- 
কাব্যে “অতুল” শীর্ষক কবিতাঁটাব কথা বলিতেছি। বিধঝ 
মায়েব একমাত্র শিশুপুত্র অুল ছুট-অস্তে মাকে ছাড়ি 
বিদেশে যাইতে চাভে নাই, তথাপি তাঁভাকে পাঠাইতে 
হইল। অতুল আর মায়ের কোলে ফিরিয়া আসে নাই । 
এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতার প্রতি পংক্তির বিভাব, 
অন্ুুভাঁব ষে কত দুর মুল রসের অন্গামী হইয়া] চলিয়াছে 
তাহা সমগ্র কবিতাটা পাঠ লা করিলে বুঝা যাইবে না। 
মাতৃহ্ৃদয়ের ষে অপরূপ বিয়োগবাথ! এই কবিতা রসমৃত্তি 


পাইফ়্াছে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। অতুল বিদেশে 
ঝাইতেছে ১৮ 
চা 


৮৬ কাব্য-পরিমিতি 


একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে, 
আকুল জননী দেখে দঈীড়াইক্স! তীনে । 
শ্রেহময় সে চাহনি--সে বন্ধন হীয়, 
দাড়ের আথাতে যেন ছিড়ে ছিড়ে বায়। 
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়; 
গোধূলির কোল হ*তে রবি অস্ত যায়! 


তাহার পর বাঙ্গালীর ঘরে আশ্বিন মান আসিয়াছে 
অতুল বাড়ী আসে নাই। 
শরতের শুরু বন্তী--যামিনী সন্দর 
লইব। পাখালিকোলে শিশু শশধর? 
ছাড়িয়। হুতিকাগার__তমো স্থগন্ভীর, 
গগন-অঙ্গনে ফেন হয়েছে বাহির । 


» কবিচত্ত রসোভীর্ণ হওয়ীয় মীতৃন্সেহ যেন তাহাকে 

পাইয়া বসিয়াছে। করুণরসোপেত কবিচিত্তধার! জাহুবী 

ধারার স্তায় স্থদীর্থ বিচিত্র পথে গ্রবাহিত হইয়! চলিয়াছে, 
আর অগ্রগামী মাতৃন্মেহেৰ *ঙ্বনিনাদ তাহাকে সুহ্র্তের জন্ঠ 
বিপথগামী হইতে দিতেছে না । সমগ্র কবিতাটা উদ্ধত 
করা সম্ভব নয়। বুসোতীর্ণ হইলে পরিচিত সাধারণ ভাব 
সাধারণ ছন্দেই কেমন অপরূপ কাঁব্যশ্রীমণ্ডিত হইতে পাসে 
__একাঁবতা পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে । কবিচিত্ত 
দশমী রাতের বর্ণনা করিতেছে 


কাব্য-পরিমিতি ৮৭ 


অন্ত গেছে দশসীর দীপ্ত শশধর ; 
আচ্ছাদিয়। অন্ধকারে আকাশ-গহবর ; 
যেন কার ভবিষ্তের ভীষণ উদ্ূরে, 
তারকার শ্বপ্রগুলি হাবুডুবু করে। 


এ বর্ণন। চন্দ্রহীন আকাশের বর্ণনা, না পুত্রহারা জননী- 
হৃদয়ের বর্ণনা কে বলিবে ? 

ভীবের বিশেষত্ব বা নুতনত্ব ন! থাকিলে কাব্য «" 
হইতে পারে না, এমন সন্দেহ করিবার কারণ লাই । ছেম- 
চন্দ্রের দশমহাঁবিগ্ঞা। কাবোর প্রথম কবিতাটীতে দেখিতে 
সাই-কবিচিন্ত রসলোক ঘুরিয়া আপিলে সুপরিচিত ভাৰ 
হইতেই কেমন রসস্ষ্টি করিতে সক্ষম হয়। 


দণমহাবিগ্ঞা কাবোর প্রথমেই কবি সতীশৃন্ত কৈলাসে 
'শবের শোক বর্ণনা করিতেছেল-_- 

সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিবার পব শিব সতীর্দেহ 
স্কন্ধে করিয়া উন্মাদের স্থায় ভ্রিজগণ্ পরিভ্রমণ করিতে- 


(ছলেন। বিষু জুদর্শনে সতীদেহ খণ্ড খও্ করিস পৃথিবী- 
ময় ছড়া ইয়া দিলেন ।-- 


[ছন্ন হইল সতীদেহ শুন্য হইল শিবগেহ 
বামদেব বিরস-বদন । 
চাঁছেন ফৈলাসমযঃ দেখেন কেলাস নয়, 


অন্ধকার বিঘোর ভূবন । 


কাব্য-পরিমিতি 


সতীমুখ-বিভাসিত, ষেআলোক শৌভ! দিত, 


পুলকিত কৃহুম-কাননঃ 

পেষে যে কিরণমালা সুবর্ণ মশি উজল।, 

সে আলে।ক নহে দরশন। 

শুষ্ক কল্প তরুসারি, শুক্ক মন্দাকিনী-বারি, 

শুহ্াকোৌল সতীসিংহীসন । 

নিম্তন্ধ জগত ' ৭ নিরুদ্ধ সৌরভ জ্র(ণ, 

ক্ষণে বন্ধ বিহগ কুজন। 

নন্দী শুয়ে রেণুপর, কান্দিছে বুষভবব, 
প্রাণশুশ্য মুগেন্দ্রবাহন। 

হেরি জিপুরহর দুরে রাখি? বাঘাম্বর 
বটিলেন মুণি ভ্রিনযন। 


৪৩ ৬০৩৪ ৬৬৬ 


পিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন, 


করে জপমালা চলে মুখে বব বম বলে 
অন্ত শব্দ সকলি মলিন । 
জলমগ্র ফণিমালা মিলাইয়ে ভিহ্বাজ্বাল! 
লুকীইল টার ভিতর, 
নিম্পন্দ পবনব্বন নিবানন্দ পুষ্পগণ 
অপ্রস্ফুট ঝারে রেণুপর 1 
থামিল গঙ্গার বব নির্বাক প্রমথ সব 
কৈলাস জগৎ অচেভন, 
কদাচিৎ মা মা নাদে অসশ্থিৎ নন্দী কাছে, 


বম্‌ শব্ঘ সহ সশ্মিলন। 


কাব্য-পরিমিতি ৮৯ 


কৈলাল অশ্বরময় তার। সুর্য অনুদয় 
ক্ষণকালে নিবিল সকল, 
শমঠচ্ছন্ন দিগ।কাশ কেবলি করে উল্লাস 
নীলক-কণের গরল 
ধ্যানমগ্র ভোল।নাথ ক্কন্ধে কভূ তুলি" হাত 
সতীরে করেন অন্বেষণ, 
পরশিতে পুনর্ববার হকুমীর তনু তাঁর, 
মমতার অভ্যাস ঘেমন । 
তখন নয়ন ঝরে পূর্বকথ। মনে নরে 
সরে যথ। নদী প্রত্রবগ । 
বিখনাথ শোকময় নিমীলিত নেত্রদ্বয় 
প্রস্ফুটিয় করেন ক্রন্দন । 
হার।য়ে অদ্ধাঙ্গ সতাঁ কাদেন কৈল।সপতি 
কেবল সতীর কথা মনে, 
সগচ্তিব জড়ভীব বদিছেন হেরি” শিব 


দিতে লাগিল তার সনে । 


হেমচক্দ্রের অন্তান্ত গীতিকবিতার আড়ষ্ট ভাব ও ভাষার 
সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই কবিচিত্ত রস খুরিয়া 
'াসিলে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার সমস্তই সহজ .অনাড়ম্বর 
»ইক্সীত কেমন রসানুগ হয় এবং পূর্বপরিচিত বিভাৰ 
অনুভাঁবই কেমন রসৌদ্রেকে সমর্থ হয় । 


অনুশীলনী 


রসোত্ীর্ণ কাব্যের আর একটি লক্ষণ এই যে কবিচিত্তে 
ভাবের বাসনা দৃঢ় ও স্পষ্ট হওয়া কাব্যে সত্যকার 
আঅম্পষ্টতাদোষ আসে না। অনেক সময় বাসনা গভীর 
বলিষা প্রথম দৃষ্টিতে কাব্য অস্থচ্ছ দেখাইতে পারে, কিন্ত 
পর্বাবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এ কাব) 
কোনপ্দিন পহল-সলিলের ন্তার মলিন নহে । 

রসচক্রের অধিকারী কবিচিন্তও অনেক সমগ্ধ রে 
উঠিতে সক্ষম না হইয়! আনন্দচক্রে ভ্রমণ করে। তাহাগ 
কারণ একাধিক 2-- 

১। প্রতিভার জোয়ার ভাট! আছে। ভাটার সময় 
তাহা কবিচিত্রকে ভাপাইঙ্ক! রসলোক পর্যন্ত তুলিতে সক্ষম 
হয় না। 

২। প্রতিভা হস্ত স্থাযীরূপে হাস প্রান্ত হইয়াছে এবং 
কবিচিত্ত তাহার পূর্বপরিচিত রদলোকের স্থৃতিমাত্র সম্থগ 
করিয়া নকল রসচক্রেব সৃষ্টি করিতেছে, ঘাহা আসলে 
আলন্দচক্রমাতর । 

৩1 প্রতিভা সবল হইলেও হয়ত অলস অর্থাৎ 
অনেকাংশে পিক্রিয় ।  আলম্তবশতঃ কিম্বা পারিপার্ষিক 
অবস্থার প্রতিকুলতামম সে তাহার সমগ্র শক্তিকে সক্রিয় 
করিতে পারিতেছে ন। ফলে আনন্দচক্রের বেশী কিছুই 
স্ষ্ট হইতেছে না। 


কাব্য-পরিমিতি ৯১ 


৪। দুর্ভাগ্য বা ছূর্ব,দ্ধিবশতঃ কবিচিত্ত এমন ভাঁবকে 
বসে তুলিতে চাহিতেছে যাহা তাহার প্রতিভীর শক্তিতে 
কুলাঁয় না॥ হরিদ্বাবের গঙ্গানোত শিলাখণ্ড ভাঁসাইয়! 
লইতে সক্ষম, কিন্তু সুন্দরবনের ভাগীরথী বালুকণাটাকেও 
চড়াঁক্স ফেলিক্সা যায় । প্রতিভাও শক্তিমীত্র ) ভাববিশেষের 
ভাব ষর্দি তাহার পক্ষে বেশী ভাবী হয়, তবে তাহাকে 
বসলোক পর্যন্ত ভাপাইয়া লইতে সে সমর্থ হয় না এবং 
ভল্পবীধ্য উৎসের মত কল্পনালৌকে উঠিয়াই কাব্যে 
ঝবিয়া পড়ে । 


ভাববিশেষেব গুকুত্ব-সম্পর্কে আর একটা কথা এখানে 
প্রাসঙ্গিক হইবে । বতিভাব, শোকভাব বা শমভাবকে 
এসে পবিণত কবিতে হইলে প্রতিভাব প্রক্কৃতি ও শক্তি ষে 
য পর্যায়ে হওয়। প্রয়োজন, হাস্তভ!ব, ক্রোধভাব, (বল্ময়- 
শাঁৰ প্রভৃতিকে বসাধিত করিতে হইলে প্রতিভার গ্ররতি ও 
শক্তি ঠিক সেই সেই পর্নযায়ের হওয়াব প্রয়োজন নাই । ভিন্ন 
তিন্ন ভাবেব আপেক্ষিক গুরুত্ব ( ৪79০320 £:9%185 ) 
(ভন্ন, সুতরাং তাহাদের বণে ভাপাইয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতি ও শক্তি-বিশিষ্ট প্রতিভার প্রয়োন্গন হয় এবং তছৎপন্ন 
রসও আস্বাদে ও গাঢ়তেে সকলে সমাঁন লহে। স্বপ্রতিভার 
প্রকৃতি ও শক্তির সহিত তাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের 
হিসাব না করিয়া যদি কবিচিত্ত বিষয় নির্বাচন কবে, তবে 
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সে উদ্দিষ্ট রসে উঠিতে পারে না, অথবা! পুনঃ পুনঃ রসাভীস 
ঘটায় । 


পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিচিন্ত তাহার কাব্যের উপাদান 
গ্রহ করে-বাসনাজোক হইতে । উৎকৃষ্ট কবিচিত্তেব 
বাসন বিচিত্র ও গভীব। একপ কবিচিন্ডেব আশৈপৰ 
ভাবস্বতি বাপনালোকেব গভীর স্তবে অতি দৃঢচহাবে 
মুদ্রিত হইয়া থাকে । এই বিচিত্র গভীর বাসলা-লাগৰ 
তইতে প্রতিভ। স্ব শক্তি অনুসারে যষেবপ উপাদান সংগ্রহ 
হিরা করিষা আনে, কাব্যের উৎ্কর্ষাপকর্ষের 
সম্তাবাতা প্রধানতঃ তাহাব উপর নির্ভর করে। 

যে বিশ্বকু প্রতি কাঁবোর প্রধান ভাগ্ার বলিয়। কণিত হয়, 
তাহ! উপলক্ষ্য মাত্র; বাসনালোৌকই কানে ভাগ্ডাব । 
গারুতিক ব্যাপারের সংঘাতে কবিচিত্তে যে ভাব উৎপন্গ 
হুষ্ব, তাঁহ! কবি প্রতিভাকে বাসনা-সাঁগবে ভুৰ দিবার প্ররণ! 
যোগায় মাজ ॥ তৎকালিক ভাবের €প্ররণীয় প্রতিভা বাসনা- 
সাগরের তলদেশ হইতে কি রত্ব উদ্ধীর করিবে তাহ। 
অপর মানবচিত্তের অগোচর। সাধারণ দৃষ্টি হইতে কবির 
দৃষ্টি পৃথক্‌। কিন্ত এই কবিদৃষ্বি আর কিছুই নহে,--বিশেষ 
কবিপ্রতিভার বাপনা-সাগরে ডুব দিবার বিশেষ শক্কি। 
১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড় হইল । ঝড়ের আঘাত কবি- 
চিত্তে ভক্গবিমিশ্র বিস্ময়ভাবের উৎপাদন করিল, সকলের 
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মনেই তাহা অল্প-বিস্তর করে। কবিচিন্ত সাধারণ বড়ের 
বর্ণনা করিয়া ভাবসমুখ কাব্য রচনা করিতে পারিত, 
অথবা পর্নৃষ্ট ঝড়ের বাঁদনার সহিত মিলাইয়া বাসনা- 
সমু কাবা রচনা করিতে পারিত । বাসনা-সাগরে ডুব 
দিয়া কল্পনা-সাহীধো সাধারণ কল্পনাসমুখ কাব্যরচন। 
করিতেও কান বাধা ছিল লা। রবিচিত্তের প্রতিভ। 
ভাহাতেও শান্ত হইতে পাঁরে লাই) সেই ঝছের নে সে 
থাসনাসমুদ্রের গভীর দেশে ডুব দিলা নিশ্চিত, নিটুর, সহজ- 
ুর্দম নুতানের ষে মুগ্তি উদ্ধীর করিয়া আনিল, ঝড়ের সহিত 
তাহার কোন একান্ত-নিকট সম্বন্ধই ছিল লা। ইহাকেই 
আমর। সচরাচর কবিদৃষ্টি বলিয়া থাকি; কিন্ত ইহা! দৃষ্টির 
কাজ নভে, বিশেষ করিপ্রতিভার বিশেষ বাসনালাগরে ভুৰ 
দিবার বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপার; প্রাক্কতিক ঝড় নিমিত্ত 
হই! প্রতিভাকে বাসনা-সাগরে ডুব দিবার প্রেরণা দিয়া- 
ছিল। বাসনার গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং প্রতিভার 
বৈশিষ্ট্যের উপর কবোর স্তরভেদ নিউর করে। বিশ্ব- 
প্রকৃতির সহিত কবিচিন্তবিশেষের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ ও 
জীবস্থ বলিয়াই অনুভূত হউক, কাব্যের, বিশেষতঃ উচ্চ 
কাব্যের, ভাঙার বাসনার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে £ প্রকৃতি 
চিরদিনই উপলক্ষ্য । 


উৎ্কুষ্ট কবিচিত্ত কখনও কখনও বাসনার এমন গভীর 
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স্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করে যাহার ভাব এ জীবনের 
অর্জিত বলিয়াই মনে হয় না। তাহা যেন পূর্বজন্মের, 
ন্ম-জন্মাস্তরের আস্বার্দিত ভাবের বাসনা । কবি তাহার 
'অত্যুতকষ্ট প্রতিভার [প্রেরণায় এইরূপ জীবনাস্তরে আস্বাদিত 
ভাবের বাঁসনাকে কল্পনা-সাহাষ্যে অপন্ধপ বসমুতি দিতে 
সক্ষম হন। কালিদাস বলিদ্ছেন, মেঘ দেখিলে সুখা 
ব্যক্তিদের চিত্তও এক প্রকার বাথায় ভরিয়া উঠে, তাহার 
কারণ জন্মান্তরের স্থতি। আর এক কবিচিত্ত যেখানে 
বলিতেছে-- 


গভীর চিত্তে গোপনশালা, সে ঘুমায় যে রাঁজবাল। 
জানিনে সেকোন্‌ জনমের গাওয়া । 
অথবা 
আজ জেগেছে যে সব ব্যখা, 
এই জীবনে নেইকে। তাহার হেতু । 
সেখানেও দেই গভীর বাঁসনা-স্তরের কথাহ স্পষ্টরূপ 
ব্যক্ত করিতেছে ॥ জন্মান্তর ধাহার। না মানেন, তাহাদের ও 
159:99165, উত্তবাধিকার, মানিতে হয়।॥। মানবমলের 
সমস্ত বাসন! একটা খণ্ডিত জীবনে অর্জিত ভাঁবস্থৃতি মাত্র 
না) হইতে পারে । জন্মান্তরে ব! যুগধুগাস্ত-প্রবাহী মানব- 
₹ংশের অভীত ধারায় ষে ষে ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, তাত 
উত্ভতরাধিকার-শ্থজে আমাদের অজ্ঞাতসারে বাসনায় পরিণত 


কাব্য-পরিমিতি ৯৫ 


হইয়া আছে । সাধারণতঃ তাহারা নিক্ষির বা তন্দ্রাচ্ছন্ন, 
কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। 


তব সঞ্চার শুনছি আমাব 

মন্শের মাঝগানে । 
কত দিবসের কত সঞ্চয় 

রেখে যাও মোর প্রাণে । 
তুমি জীবনের পাতায় পাতা 

অবৃশ্ঠ লিপি দিয় 
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ 

মজ্জায় মিশাইয়।। 


ই51 বাঁসনালোকের সেই স্তবের কথা যেখালে “বিস্বৃত 
যত ন*রব কাহিনী স্তম্ভিত” হইয়। মাছে । 


স্থতরাং বাঁসনাকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-- 
অঞ্ভিত ও লব্ধ । কবিচিত্ত বিশিষ্ট প্রতিগার বলে এই গভীব 
লর্ববাঁপনার স্তর হইতেও কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
কল্পনালোকে রসেব পাক চড়াম। যেসব ভাবের সহিত 
পরিচয় জীবনে হুইয়াছে, যে-সব বাসনা অর্জিত, তাহাদের 
বূসে উঠানই কঠিন) আবার যাহাদেব সহিত এ জীবনে 
সাক্ষাৎ পরিচন্ন হয় নাই, সেই সব লব্ধবাসনাকে রূসমুক্তি 
দ্েওয়। নিশ্চয়ই কঠিনতর ॥ কিন্তু কবিচিত্তে এই লব্ধ 
বাসন! সম্বন্ধে দৃ় প্রতীতি থাকে বলিয়্াই তাহাকে রসারিভ 
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করা সম্ভব হয়। উত্তঙ্গপ্রতিভা-মস্থিত কবিচিত্তের অতল- 
স্পর্শ বাসনা-সাগর হইতে যে রসমুণ্ডি উঠিয়া আসে, তাহা 
রসিক চিত্তের বিস্ময়ের কারণ হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভ। 
এমনি একটি রসমৃত্তির স্থক্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে _ তাঁহার 
নাম জীবনদেবত। । কবিপ্রতিভা তাঁহার গগীর লব্- 
বাসনার স্তর হইতে শুক্তি তুলিয়া সেই ভীবন-দেবতাকে 
মুক্তামীলায় সাঁজীইতে আজিও একেপারে ক্ষান্ত হইতে 
পাবে লাই । 


বল। বাহুলা এই কবিচিত্তেব পুর্ণ পরিচয় মেই পাঠক- 
চিত্তেই সম্ভব যাঁভা বাসনালেকের গভীর শ্িবসন্বন্থে সঙ্জীগ, 
এবং যেখানে অনুরূপ লব্ধবাসনা সঞ্চত মাছে । 
কিন্ত কবিচিত্ত কখনও কখনও লব্ধবাসনাব এমল স্তর 
হইতে কাঁবোর উপাদান সংগ্রহ করে বাহা কখনও ভাবক্ধপে 
বর্তমীন ছিল বলিয্বাই মলে হয় লা, সুতবাং বাহার সঙ্গে 
কেঁন বাসনার অস্তিত্বেই সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত 
হয় । কবি যখন বলেন--- 
আমি চঞ্চল হে, 
আমি হ্দ্ূুরের পিয়াদী, 
দিন চলে যায়, আমি অ।নমলে 
তারি আশা! চেয়ে থাকি বাতায়নেঃ 
ওগো প্রাণে মনে আমি ছে তাহার 
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পরশ পাবার প্রবাসী, 
আমি দুরের পিয়ানী। 

তখন সীমাবন্ছ মানব-মনের এই যে অসীমের জন্য 
বাকুল পিপাসা, ইহার বাসনা কোথায়? ইহার ভাব এ 
ভ্রীবনে অর্ভ্জিত হয় নাই নিশ্চয়। জন্মাস্তরে বা মাঁলবেতি- 
হাঁসের অতীত ধারায় চিত্ত যে-যে ভাবের সহিত সম্ভবতঃ 
পরিচন়্ স্থাপন করিয়া আসিক্জাছে, এ তৃষ্ণার মুলে ত তাহাদের 
কোনটীর বাসন। বর্তমীন দেখা যাঁয় না। হহার মুল ত 
অতীতে বাহ! পাইয়াছি তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মনে হয় না, 
বর্তমানে যাহা পাই নাই, ভবিষ্যতে যাহা পাইতে চাই 
তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক। এই যে 

অসীম চাহিছে সীমার নিবিড় সঙ্গ, 
সীম। চায় হ'তে অসীমের মাঝে হার।। 

ইহার ভাবস্থৃতি কোথায় ? 

লব্ববাসনার অতলম্পর্শতার মধ্যে ডুবিয়া চলিলে আমরা 
অনুভব করিতে পারিব ঘে এ আকাজ্জণ যাহাঁকে কখনে। 
পাঁই লাই ঠিক তাহার জন্ত নহে) জীবচৈতন্তোদয়ের অতি- 
প্রভ্যুষে ষে অসীম চৈতন্তসাগর হইতে আমর বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িলাম, তাঁহাকেই পুনরায় পাইবার জন্ত এই আকাঙ্কা । 
অসীমের লাগরে যেদিন গ্থম ঘট ভর! হুইল, সেইদ্দিন উভদ্ন 
জলে ঘটের যে আঘাত লাগিরাছিল, তাহার ভাব বাঁসন।; 

ঝট 
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আকারে ঘটের জলে সঞ্চিত আছে, হয়ত-বা সাগরের জলে ও 
খুমাইয্া। আছে। সে ঘটের জল যেখানে রাখ, যেখানে 
ফেল, যেখানে উঠীও, তাহ। অনিবাঁর নিম্মাভিমুখে সীগরেই 
মিশিতে চাহিতেছে । বাম্প কবিদ্। আকাশে উড়াও-- মেঘ 
হইয়্। নিয়ে বর্ধিত হইবে) তুষাঁব কবিয়া পর্বতে উঠাও-- 
নিঞ্কর হইয়া নাঙ্গিয়া আসিবে ; মাটা খুঁড়িয়। পুকুরে ভব" 
তলে গুলে নদীর সন্ধান করিয়া সাগরেৰ উদ্দেশে ছুটিবে । 
উত্তঙ্গ হিমাদ্রিব চিবহিমবেখাব উদ্ধে জমীহয়া৷ বাথিলেও গে 
সাগরের ধানে মগ্র থাকিবে, যুগধুগাস্তে যোগ পাইজে ই 
তু্ধ'বনদারূপে সহ বাধাবিদ্ধ অতিক্রম কিমা সাগতেৰ 
পানে প্রবাহিত হইবে । অসীম সাগবকে পাহবাঁব জশ্ত 
ঘের জলের যে তৃষ্।, তাহা অপ্রাপ্তকে পাহবাব তৃষা নে, 
অতিদুৰ অতীতে যাহা হাধাইয়াছি, ইহা তাহাবই বেদনা । 
আমব। অসীমের কথা কহিতেছি» যেগালে অঙ্কশাস্ত্রে 
নিকমাহুসারেই সমাস্তবাল বেখাছ্য়ের অন্তরাল লুপ্ত হয় » 
স্রতবাং হাবানোব বেদলা ও পাওয়াব আকাত্ক। এখানে 
হয্ত একই [-নিষের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র, একই বৃত্তাভাসের 
ছুই কেন্দ্র তথাপি একথা অনুভব কর কঠিন নহে» 
ঘে শীমাবদ্ধের চিত্তে অসীমের জন্ত এই যে ব্যাকুলত ই 
লৌকিক বিরহ না হইলেও ন্মসীম অতীতের মধ্যে আদি- 
মিলনের ভাবস্থতি হইতে উদ্ভূত বিরহ। বর্তমানে তাহ। 


কাব্য-পরিমিতি ৯৯ 


আমাদের অনধিগম্য হইলেও অতীতে তাঁহাব সহিত পরি- 
চয়ের অভাব ছিল না । কোন পরিচয়ই যদি ল! থাকিবে 
তবে কবিচিত্ত কেন পরক্ষণেই বলে-- 


আমি উৎকক হে, 
হে হদূর আমি প্রবাসী । 
তুমি ছুললভি ছুবাশীর মত 
কি কথ! আমায় শুনাও সতত ? 
ভব ভাষা শুনে তোমারে হয 
ফেনেছে ভাহাব শভাষী, 
হে স্থদূব আস প্রবাসী 
ঘটের জলকে ভাড়াব-ঘবের জলচৌকির প্রবাসে রাখা 
হতয়াছে, কগকলোথখ স্বহাষা সে ভুলিয়াছে, কিন্ত এখনও 
একেবারে ভুলিতে প'বে নাই--অতি গ্রতযুষে নদীজলধাবায় 
লে বহিয়া চলিয়াছিল, সহসা কে থেন ঘটের আঘাতে ঢেউ 
$লিয়া তাহাকে সেই নদীধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুন্িয়। 
আনিল। নির্জন পললীপথে গমনান্দোলিত সুন্দরীর কক্ষে 
ভুঞ্জলতাবেষ্টনলন্ধ আনন্দে সে মুখগত হইয়াছে ; গৃহস্থের 
গৃহে আসিক্সা। নির্শ্দলা-কপূথ সহযোগে সে স্বাদগন্ধ অর্জন 
করিক্জাছে ১ কিন্ত ঘটের ঘায়ে ষে টেউ উঠিয়ছিল সেই ঢেউ- 
এর কথা ত সে একেবারে বিস্বৃত হয় নাই। পল্লীর গৃহস্থ- 
বধুরা আজিও ভানে-_টেউ দিয়! জল ভরিলে মৃত্কলসের 


৭৩৩ কাব্য*্পরিমিতি 


নিস্তরঙ্গ নিথর বন্ধ জলও ভীড়ীর-ঘরে বসিয়াই হঠাৎ কথন 
কলস ভাভিয়া গড়াইগ্জা চগিবে। নদীতীরপল্লীর প্রতি 
গৃহস্থবধূ অল ভরিবার সময় বিশেষ সাবধান হস যেন জলের 
সহিত ঢেউ না আসে, কারণ সে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ 

মিষ্টি কৃ করিয়াছে কুস্তের জলে ঢেউ-এর স্থতি 

ক্ষবিত। থাঁকিক্লাই যায়; বদ্ধ ঘরের নিস্তব্ধ সন্ধ্যার 
অন্ধকারে ঢেউ তুলিয়। ছুটিয়৷ চলিবার আকাঙক্। যদি কুস্তের 
জলে জাগিয়া উঠে, বুঝিতে হইবে প্রত্যুষে ঢেউ দিয়া জল 
ভরা হইয়াছিল । ঢেউ-এর মধ্য দিক! নদীধাঁরাঁর সহিত থে 
বিচ্ছেদ কুস্তজলের ঘটিয়াছে, তাহারই ভাবস্মৃতি ব বাঁসন। 
লব্ধবাঁসনার ষে অন্তি-গভীর স্তরে ঘুমাইপ্লা থাকে তাহাকে 
“আতিলব্ধবাসন।” বলা যাইতে পারে । থে কবি প্রতিভ। এই 
অতিলব্ববাপনার অত্ুলতা হইতে ঢেউ-এর গান তুলিতে 
সক্ষম হয় তাহাকে আমরা 715989 কবি প্রতিভ। বলি। 
সে প্রতিভা ঘটের জলকে জানায়__ 


নাহি জানে কেউ-- 
সরক্তে ভোর নাচে আজি 
সমুদ্রের ঢেউ । 


অপুর্ব অনুভূতি ও কর্নার সাহায্যে সে ঘটেবু জ্লকে 
লোভ দেখায় -- 


কাব্য-পরিমিতি ১৯১ 


ওরে গ্যাথ ১ সেই আত হয়েছে মুখর, 
তরণী কাঁপিছে খরথর । 
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে" থাকু তীরে, 
তাক্ষীস্নে ফিরে, 
সম্দুথের বাণী 
নিক তোরে টানি 
মহান্্োতে, 
পৃশ্চা ভব ক্ষোলাহল হতে 
আভল আধাবে, অকুল আলো দত । 
এই 707880180) যদি ভাবমুলক লা হইন্সা নিরবচ্ছিন্ন 
অন্গাবাত্মক হইত, অর্থাৎ যাহাকে কখনো পাই নাই তাহাকে 
পাইবার বাণকুলতাই ষদি ইহার একমাত্র উত্তেজক কারণ 
হইত, তবে 7058৮০ কাব্যে অসীমের সহিত লীলীর প্রকাশ 
“দখিতে পাইতাম লা । এ লীলায় মিলনের ভাবস্থৃর্তি আছে 
»লিয়াঁ বিবহ গভীব ও মধুর হইয়াছে । “বাঁসকশয়ল "পরে? 
সীমা যখন অসীমের বাহুতে বাধা ছিল তখন দুমঘোরে 
অচেতন” খাকিলেও তাহার বাঁদনা! আজও একেবারে লুপ্প 
হয় লাই । কারণ সে নন্ত মুহূর্তে বলিতেছে,-. 


তোমার জানিন! চিনিনা একথ। বলত 
কেমনে বলি ? 

খনে খনে তুমি উকি মারি চাও, 
নে খনে যাও চলি । 


১০২ কাব্য-পরিমিতি 


অলীম যখন সীমার হুষ্ারে আসিয়া, 
শুধালে। কাতরে মেকোধার সে কোখার 
ব্যগ্র চরণে আসারি ছুয়ারে নামি 
সরমে মরিয়। বলিতে নারিনু হায়, 
নবীন পথিক সে যে আমি 
সেই আমি । 
এই ষরমের কল্পনা মিলনভাবের অতিলব্ববাঁসন।- 
সঞ্জাত, ইহা অভাবাত্মক বিরহ মাত্র নহে | 


কাহার ঘট মহাসাগরের কোন্‌ সমুদ্রে ভরা হইয়াছিল 
তাহা কে বপিবে? প্রশান্ত সমুদ্রে লা অতলাস্তিকে, 
লোহিত সাগরে ন। পীত সমুদ্রে? কাহার ঘট কোন্‌ সময়ে 
ভরা হইয়াছিল তাহাই বা কেজানে? বিক্ষুদ্ধ বাত্যার ন। 
প্রশান্ত চক্দ্রকিবণে ? স্থৃতরাং চিত্তে চিত্তে অতিপন্ধবাসন 
বিভিন্ন হইবার পক্ষে বাধ! দেখ! যায় না এবং 7338101800৩ 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে) 


2158০ কবিতার চক্র সম্পূর্ণ করিতে 0956০ পাঠ ক- 
চিত্তের প্রয়োজন ; অর্থাৎ ষে পাঠকচিত্তে সেই চেউ-এর 
ভাঁবস্থতি একেবারে দুমাইয়া পড়ে লাই এবং অঙ্ক্ধপ ঢেউ- 
এর দোল! ষে চিত্তকে আজিও মধ্যে মধ্যে নাড়া দের, সেই 
পাঠকচিত্ত সহধন্সী 205৪8০ কাব্যের রস গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হয়। 


কাব্য-পরিমিতি ১০৩ 


খাটি 2580০ ও নকল 3৪8০ কবিচিত্তের প্রধান 
প্রতেদ এই যে নকল ১5৪৮০ কবিচিত্তে অতিলব্ধবাসন। 
সম্বন্ধে প্রতীতি ব! প্রক্কৃত অনুভূতি নাই, তাহা তাহার 
শোনা কথা মাজ্র। 
বাসনালোকে দীড়াইয়। আর একটা প্রশ্থের মীমাংস। 
করা যাইতে পারে--কাব্যে তত্বের স্থান আছে কিনা? 
কিন্তু এ প্রশ্নই সঙ্গত মনে হয় না। কাব্যে সকল বস্ত ও 
[বিষয়ষেরই স্থান আছে, এবং তত্বেরও আছে, গ্রতিভ। যদ্দি 
াঁহাকে বাসনা হইতে কল্পনার মধা দিয়া রসে পৌছাইতে 
পারে । এক এক শ্রেণী সাধারণ ভাবই চিন্তাশীল ব্যক্তির 
1চত্তডে বাসনাস্তবে উঠিয়া দান। বাঁধিয়া ষে বিশেষ রূপ গ্রহণ 
করে তাহাই সে চিন্তে উক্ত ভাবেব তত্ব । তবীভূত খাঁসন। 
বিশিষ্ট কল্পন। দ্বাব। জারিত হইলে রসলোকে উস্ঠিতে পারে, 
আবাব লুচিস্তিত যুক্তি ছারা চালিত হইলে 
দর্শনক্ষেত্রে স্থান পায় ;১-০স দোষ বা গু 
তত্বের নহে, ভাহা। চিত্তের । ববং ইহাই সম্ভব তে তাৰ 
বিশেষের বাসনা চিন্তাশীল কবিচিত্তে দৃঢ় হইলে দানা বাধিয়। 
প্রথমে এক একটী তত্বরূপই গ্রহণ করে এবং সেই তত্ব 
উৎরুষ্ট কৰি প্রতিভার নিকট রসে উঠিবার যোগ্যতর ও 
উচ্চতর উপাদান হইয়া উঠে। কর্দমসাহায্যে ঘরের 
দেওয়াল দেওয়ায় বাধা নাই, কিন্তু কর্দম হইতে ইষ্টক প্রেস্তত 


তত্ব 


১০৪ কাব্য-পরিমিতি 


করিষা তৎসাহায্যে দেওয়াল দেওয়। অপেক্ষাকৃত উন্মততর 
প্রথাই মনে হয় । ইক ত আর কিছু নহে, সে এক- 
প্রকারের মৃত্তত্ব মাত্র । রবীন্ত্র-কাব্য অনেক ভাঁবই প্রায় 
তত্বর্ূপ গ্রহণ করিয়া পরে রসে উঠিজ়াছে। তাহার 
রসোত্বীর্ণ কবিতাসমষ্টি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যার খে 
ভীব্ন সন্বদ্ধে সাহার একটা তত্ব আছে, মরণ সম্বন্ধে তাহার 
একটা তত্ব আছে, এমন কি বর্ষা সম্বন্ধে, শ্রীক্ম সম্বন্ধে, 
সন্ধ্য। সন্বন্ধেও তাহার এক একটী তত আছে । আর সেই- 
জন্যই তাহার অসংখ্য ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যেও ত্র বিষদ্ধ এক 
একটী বিভিন্ন অথচ সুস্পষ্ট রূপ শ্রাহপ করিতে পারিয়াছে। 
শ্রেষ্ঠ নাটাকারদের স্যষ্টর মধ্যেও অনেক চরিত্র আছে 
যাহারা এক একটী তন্ব মাজ। বসে উঠিবার পথে তন্ব 
অবশ্ঠ-প্রয়োজনীক্ন না হইলেও তাহা এ পথের অন্তরার 
নহে । কেবল অল্পশক্তি কবিপ্রতিভা তন্বেব ভার সণাক্‌ 
বহন করিতে পারে ন। বণিয়। কাব্য রসবিমুখী ও দর্শনমুখী 
হইয়া পড়ে । 


রসোত্ীর্ণ কাবা বাহিয়। রসলোকে কবিচিত্তের সহিত 
পরিচ় স্থাপন করিতে পাঁরিলেই রসোন্দুখী অর্থাৎ স্ু্সিক 
পাঠকচিত্তের কাজ শেষ হইল। কিন্তু এইস্ুরসিক পাঠক- 
চিত্তের মধ্যে যাহারা! রপাশ্বাদের পর রসলোকে বিশ্রাম 


কাব্য-পরিমিতি ১০৫ 


না করিয়া কবিচিত্তধারাঁব প্রতিকুলে তাহার প্রতিবর্তন 
করিবার প্রয়াস পায়, এবং কবিচিত্বের 
কল্পনাপোক, বাসনীলোক ও ভাবলোকের 
সম্যক পরিচয় পাইবাব জন্ত রসচক্র সম্পূর্ণ পবিবেষ্টন করিয়া 
একেবাঁবে শ্বক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে, তাহাকে ক্রিটিক্চিত্ত 
বল যাইতে পারে । উৎকৃষ্ট কবিচিত্ত ষেমন বসে পৌহিয়াও 
শ্থিব থাকে না, কাব্যে নামিয়া তবে শাস্তিলাভ কবে, 
ক্রিউকচিত্ত তেখনি রদলোকে পৌছিদ্লাই পুর্ণ তৃপ্তি পার 
না, কবিচিস্তধাপার প্রতিবর্তন কিয়া নুতন 'আনন্দগাতের 
চেষ্টা কবে । কবিচিন্তধারাব সমাক্‌ পধিচয় লাভ করাই 
ক্রিটক্চিত্তের ধর্ম ॥ 

কৰিও পাঠক, সুতরাং কখির মধ্যে কবিচিত্তধারার 
পাশে পাশে পাঠক্চিস্তধারাও বপ্তমান। €কান কবির 
কবিচিত্ত সাধাবণতঃ ভাবসমুখ, বাসনাসমুখ কিন্বা কল্পনা সমুখ 
হইলেও তাঁহার অভান্তবস্থ পাঠক চিত্তের রসোন্ুখী হইবার 
পক্ষে কোন বাঁধ নাই ॥ ববং ইহাই দেখ! যাক ষে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কবিরা প্রায় সকলেই রসোন্ুুবী। তাহাদের 
আন্যন্তবস্থ পাঠক চিত্তেব এই রসোন্ুখীনতাই অনেক সমস 
স্তাহাদের কবিচিত্তের ৫প্ররণা যোগায় । প্রতিভার অল্লপতায় 
কবিচিত্ত বিলালচক্রে বা আনন্দচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য 
হইলেও তাহাদের পাঠকচিন্ত চিরদিনই রসচক্রের 


ক্রিটিক্চিত্ত 


১০৬ কাবা-পরিমিতি 


অধিকারী । উচ্চ কবিপ্রতিভা একান্ত ছুল্লভ 1 কিন্ত 
রস্োশ্ুবীচিন্ততাও জগতে সুলভ নহে । যে পথে হউক 
বসলোকে উচ্ঠটিবার সৌভাম্য ধাহাদের হইয়াছে তাঁহারাই 
সন্ধ | 


আয়াস সহকাঁবে অথবা অনায়াসে যে সমস্ত কাব্যের 
অর্থবোধ তয়, তৎসম্পর্কিত কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তেন্ত 
অনুসরণ এতক্ষণ করিলাম । কিন্তু এমন কাব্যও মাঝে 
মাঝে দেখ! যায়, যাভীব কবিচিত্তকে উন্মাদ কবিচিত্ত বল 
যাইতে পারে । সে পুর্ণনিরস্কুপ করিচিন্তেণ গতিপথ কোন 
নিয়মের ধার ধাবে না বলিয়া লুস্থচিন্তে তাঁচার অঙ্সরণ 
অসাধ্য । সেকাবোধ সম্যক্‌ গর্থ করা সম্ভ হস না, কাবণ 
তাঁহা প্রলাপ-প্রধান। অথচ এই প্রলাপ্চক্র সম্পূর্ণ করিতে 
পারে এমন পাঠকচিন্তও এই বিচিত্র জগতে পর্তমান আছে । 
ক্্ধি সে “মদসমুখ” কাব্যের ([্ষয় আমাদের বক্তবোর 
অস্কৃভূক্তি নহে | 

কাব্য-পবিমিতি লিখিয়া যে অপরা-ধর ভাগী হইলাম 
তাহার উল্লেখ করিয়া ইহার উপসংহার কবি। প্রথম 
অপরাধ_-রসচক্রেব রেখারূপ অন্কনের গুয়খস। সমস্ত 
'অপরাধের মুজে মানবচিত্তের দুর্বল ত1 বন্তমান । অনুভব" 
€ষাঁগয রসকে 'বুঝিবাব+ চেষ্টার ফলেই এই রসচক্রের উদ্ভব 
কিন্ত অবোৌধাকে বুঝিবার চেষ্টা মানবমনের চিরস্তন 


কাব্য-পরিমিতি ১০৭ 


দুর্বলতা । তথাপি রসম্ঞদের নিকট আমি আমার 
অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । 

দ্বিভীর অপরাধ আমার অস্তরঙ্গ কয়েকটা বন্ধুকবিদেব 
সম্পর্কে । পাঠকচিত্তধীরাঁর অনুসরণ সম্বন্ধে যাহাই বলি, 
কবিচিন্তধাৎার অনুসরণ আমাৰ পক্ষে মোটেই সম্ভবপর 
হইত না, যদি কয়েকটা সহৃদয় কর্িচিত্তের সহিত আমাৰ 
অন্তবঙ্গতা না থাকিত। বসের আলোচনাসম্পর্কে ভাহাব! 
নিজ নিজ চিন্ডেব দ্বার আমার নিকট প্ুনঃপুলঃ অকপটে 
মুক্ত কিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি বিিত্র-্ন্দব কবি- 
চিন্তপাদার খা-কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াহি । সত 
ভউক, সিগ। হন্টক, আমার বক্তব্য বিষগ্সে প্রতীতি সেই 
বন্ধু+'বদেখ সংস্পর্শেই আসিয়াছে । আমার অনেক কথাই 
রসশুব'লোচনা-কাঁলে তাহাদের রসমুদ্ধ অস্থপের কথা । 
বলিয়- ৪ না-বলিমা সংগৃহীত তীহাদের সেই সব অন্তরের 
কথা কম্পাসে চিত্রিত করিরা সাঁধারণব গোটির করিবার 
মপরাধ আমীর হইয়াছে__সেক্গন্য আমি আমাঁব সেই অস্ত- 
রঙ্গ বন্ধু-কবিদের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা কবিতেছি । 





